পঞ্চম অধ্যায়। 





৷. জেলালুদ্দীনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অনুপ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে প্ডিতগণকে 
প্রশ্ন ফরিলেন। কোন পণ্ডিতই কোন সছুত্তর দিতে পাঁরিলেন না । সেই 
সময়ে বিগ্যাতৃষণ উপাধিধারী বিক্রমপুরনিবাসী একটি পণ্ডিত ত্তাহাকে গয়াতে 
পিগুদান করিতে পাতি দিলেন *। সেই ব্যবস্থাই অনুপের মনোমত হইল। 
তদবধি অনুপ 'বিষ্ঠাভূষণের একান্ত অনুগত হইলেন। বিষ্যাত্ষণ যাহা বলিতেন, 
অনুপ তাহাই করিতেন। তিনি অগৌণে বিগ্তাভূষণকে লইয়া গয়াযাত্রা করি- 
লেন। গয়ালীরা আপত্তি উখ্বাপন করিল। গয়ালীরা কেবল তীর্থগুরু ব্রাহ্মণ 
বলিয়া মান্ত। তাহাদের বিস্তাসাধ্য বিশেষ কিছু ছিল না। তাহারা বিষ্তা 
ভূষণের সম্মুখে তর্ক করিতে অপারগ হইয়া! “মুসলমানের পিও দিব না” বলিয়া 
জিদ করিল। বিষ্তাভৃষণ কহিলেন, মুলমানের শ্রাদ্ধ রাজ করিবেন না এবং 
আপনারাও করাইবেন না যে দিন তীহার জাতি গিয়াছে, সেই দিন হইতে 
আমরা তাহাকে মৃত জ্ঞান করি; কিন্তু তংপূর্বব্তী যছুনারায়ণ শর্মার শ্রাদ্ধ 
অবশ্ত করাইবেন। গয়ালীরা তাহীতে সম্মত হইলে, অনুপ বন্থব্যয়ে যদুনারায়ণেয় 
পিগুদান করিলেন। এদিকে পাটনার অপর পারে হাজীপুরে আঃমেদ শাঃ 
এক মস্জিদ্‌, অতিথিশীল! ও পুক্করিণী জেলালুদ্দীনের নামে উৎসর্গ করিলেন 
এইরূপ যছুর দুই পুত্র ছুই ধর্ধানুসারে তাহার অন্ত্ে্িক্রিয়া করিয়াছিলেন। 
অন্থপ গয়৷ হইতে ফিরিয়া পাটনাতে নৌকায় উঠিলেন। ঠিক সেই সময়ে 
,আঃমেদ শাঃ হাজীপুর হইতে আসিয়া তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি 
যাবনিক রীতি অনুসারে সেলাম না করিয়। হিন্দুর ন্যায় জোষ্ঠ ভ্রাতীকে প্রণাম: 
করিলেন এবং সীযাজ্য গ্রহণ অন্ত অন্নুরোধ করিলেন । অনুপ কহিলেন, "গরুর 
জন্ত রাখাল, রাখালের জন্ত গরু নহে। রাজ্য নিজ নখের জন্ত নহে, বরং প্রজার 
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স্থখের জন্ত. রাজন সৃষ্ট হইয়াছে। পিতা! তোঁমাকে সাম্রীজ্য দিয়াছেন, তুমি 
তাহা ভোগ করিয়া! পিত্াক্তা পালন কর, প্রজার হিত সাধন করিয়া বশী হও 
আমি তাহাতে তুষ্ট আঁছি। আমি এই গঙ্গার মধ্যে বসিয়া, সাঞ্াজ্যে আমার 
যে কিছু দাবী আছে, তাহা তোমাকে দান করিলাম। তুমি নিঃসন্দেহ হইয়া! 
রাজত্ব ভোগ কর।% 
_ অন্ুপের বার্ষিক মুনাফা! প্রায় পাঁচ লক্ষ টাক! ছিল। আ:ঃমেদ আর কিছু 
ভূমি তাহাকে দিয়! মুনাফা ছয় লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং তীহার 
স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। তাহাদের সন্ভাব দেখিয়া মুদলমানেরা চমৎকত 
হইল। 

আঃমেদ শাঃ সাত বসর রাজত্ব তৌগ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সাসা- 
রামের জাগীরদার শের শাঃ প্রবল হইয়া গৌড় আক্রমণ করিল। আঃমেদ 
ুদ্ধে হত হইলেন। ভাঁদুড়ীবংশের বাঁদশাহী বায়ান্প বরে শেষ হইল। তাহার 
পর শের শাঃ ভাঁছুড়িয়া৷ আক্রমণ করিলেন। অনুপ যুদ্ধ না করিয়া তাহার 
শরণাগত হইলেন। শের শাঃ তাহাকে ভাছুড়িয়া এবং সাবেক বাজুচতুষ্টয়ের 
জন পূর্ব নিয়মে নর্মা এবং মালগুজারী দিতে এবং সমস্ত অতিরিক্ত পরগণা 
ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অম্ুপ তাহাতে সম্মত হইলেন। শের মোগল সত্তা 
হুমায়নের সহ যুদ্ধে অন্থপের সাহায্য চাহিলেন। অনুপ নিজ জোষ্ঠপুত্ মৃকুন্দ- 
নারায়ণের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাঁকা দিলেন। 
ইহাতে শের শাঃ সত্থষ্ট হইয়| অন্ুপকে শ্রকটাকিয়! রাঁজা স্বীকার করিয়া সনন্দ 
দিলেন। , এই সনন্দ এখনও বিদ্যমান আছে। 

আঁঃমেদের পতনের পর আশমানতারা অগত্যা অনুপের আশ্রয় লইলেন। 
বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা তখনও জীবিতা ছিলেন। বেগম তাহাকে অত্যন্ত ভয় 
করিলেন, অন্থুপ বেগমকে অতি সম্মান পূর্বক নিজ বাড়ীতে উঠাইলেন। 
রাজবাড়ীর এক সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠ তাহার বাসের জন্ত ছাড়িয়া দিলেন। ভাহার 
নিজ ব্যয় নির্বাহের, জন্য মাসিক ৩০৯* টাকা! বৃত্তি দিলেন। তাহার আগু- 
যাত্রিক লোকগণকে নিজ চাকরীতে বহাল করিলেন। অন্থ্প তাঁহাকে মা 
বলিয়া ডাকিতেন এবং প্রতাহ তাহার সহ সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কর্তব্য কার্যে 
পরামর্শ করিতেন। 


৮৪. .  বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 

বেগম অপানভয়ে রাপী ত্রিপুরার সহ সাক্ষাৎ করেন নাইি। ধুষ্ধা 
রানী তাহা জানিতে পারিয়া নিজেই আসিয়া বেগমের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হই- 
লেন। বেগম কাঁপিতে কীপিতে গিয়া তাহার পদানত হইলেন। বৃদ্ধা রাণী 
সঁহীর প্রতি কোন কটু ব্যবহার করিলেন না; বরং স্তীহার বংশলোপে 
ভাছুড়ী বংশের বাদশাহী লোপ হইল বলিয়৷ শোকপ্রকাশ করিলেন। বেগমকে 
নানারূপ প্রবোধ দিলেন। তিনি বেগমকে কহিলেন, প্যাহা গিয়াছে, তাহার 
চিন্তার কোন ফল নাই। এখন অনুপকেই পুত্র জ্ঞান কর এবং ভাহার সম্তান- 
দিগকে পৌর জ্ঞান কর। সকলের সহ দেখালাক্ষাৎ আলাপ আপ্যায়ন কর 
তাহাতেই মনের শাস্তি হইবে। যতই নিজ্নে থাকিবে, ততই শোক ও দুশ্চিন্তা 
বৃদ্ধি হইবে। আমার সহ মধ্যে মধ্যে দেখা করিস এবং যে কোন দ্রব্য 
প্রয়োজন হয় আমাকে বলিস্‌।, মেয়েলোকের পক্ষে শ্বশুরী: মায়ের উপরে? 
মান্ধের কাছে থাকা দশ বদর, শীশুড়ীর কাছে চক্লিশ বংসর। আমার কাছে 
চাহিতে লজ্জা নাই. তোর যখন যা লাগে আমি দিব।” শাশুড়ীর দয়া 
দেখিয়া! বেগম্নের ভয় ভাঁঙ্গিল। বেগম নানান স্ততি মিনতি করিলেন। 
ইহার পর বৃদ্ধা রাণী এক বৎসর ভীবিতা ছিলেন।: বেগম প্রত্যহ তাহার সহ 
সাক্ষাৎ করিতেন'। হিন্দুর মধ্যে থাকিয়! বেগঙ্গ ক্রমে হরিতক্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি ব্রাঙ্গণী বিধবার, স্কায় নিরামিষ একাহার করিতেন, এফবস্ত্রে থাকিভেন: 
এবং তুলমীতলায় বসিয়া হরিনাম জপ করিতেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধার' পর 
ঠাকুরবাড়ীতে আরতি দেখিয়! সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। তিনি' অনেক, 
দিন জীধিতা ছিলেন। তাহার মৃত্যু হইলে গঙ্গার কচি চড়ামধ্যে তাহার €গার 
দেওয়। হইয়াছিল। 

এদিকে কুমার মুকুন্দনারায়ণ খা. শেরশাছের আদিষ্ট কার্ধ্য ব্যাপৃত ছিলেন। 
. শেরশীঃ দিল্লীর সম্রাট হইলে, মুকুনদ বিদায় প্রার্থনা: করিলেন। শের দেখিলেন 
বাহুবল ভিন্ন, দিল্লী সাত্াজ্যে তাহার অন্ত কোন দীবী' নাই; মামুন তখনও, 
ভারতবর্ধেই' আছেন ). সহজেই আবার ..এীবল হইয়া উঠিতে পারেন, মুকুন্দ 
বুদ্ধিমান্‌ বাঁরপুরুষ' এবং. গৌড়বাদশাহের বশঙ্গাভা। এ. সময় তাহাকে ছাড়ির়া' 
দিলে সে দেশে গি্।বাঙ্গানাদেশ পুনরায়দখল করিতে চেষ্টা কজিতে পারে ।' 
এজন তিনি মুকুন্দকে বিদায় দিলেন না। কিন্তু প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন 
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করিয়া কছিলেন, পর্থী সাহেব! আমি তৌমাকে বতদুর বিশ্বীপ করি, অন্ত 
কাহাকেও ততদৃর বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। আমার 
লাতাজ্য এখনও নির্ষিত্ব হয় নাই। হুমায়ুন এখনও তাঁরতবর্ষেই ঘুরিতেছে। 
এ সময় তৌমার মত সহায় আমার নিতান্তই আবন্তক। তোমার বাড়ী অতি 
ঢুরবর্তী। তুমি একবাঁর বাড়ী গেলে পুনরায় আমার সাহাধ্য জন্ত আসা সহজ 
ব্যাপার নহে । এজন্য আমার অন্থরোধ যে, তুমি আর কিছুদিন থাকিয়া আমার 
উপকার কর। তাঁহার পর ধনে মানে সম্পন্ন হইয়া দেশে যাইও।” 
শের এইরূপ কপট গ্েহ প্রকাশ করিয়া মুবুন্দকে জারও পাঁচ বংসর আটক 
রাখিয়াছিলেন। | 

শের শাঃ .যৌধপুরের রাজার সহ যুদ্ধ করিক্লাছিশেন। তাহাতে মুকুন্ 
ক্ষতবিক্ষত হইয়া বহকষ্টে শের শীহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। শের অতি 
ন্পূর্বক মুকুন্দের সুচিকিৎসা! করাইলেন। মুকুন্দ আরাম হইলেন বটে, কিন্ত 
তীহার দক্ষিণ পদখানি প্রায় অবশ হইয়া! গেল। তখন শের শাঃ বিবেচনা 
করিলেন “এখন হুমায়ুন দেশত্যাগী হইয়াছে। আমার রাজ্য নিরুপ্্রব হই- 
্াছে এবং মুকুন্দ অকর্মণ্য হুইয়াছে। সুতরাং এখন মুকুন্দকে ছাড়িয়া দিতে 
কোন ভয় নাই।” তিনি মুকুন্দকে প্রচুর ধন ও সন্তান্ত খেলাত দিলেন। 
তিনি অন্থুপের নিকট হইতে যে সকল পরগণা খাঁস করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা 
পুনরায় মুকুন্দকে জমিদারী স্বত্বে বন্দোবস্ত করিয়৷ দিয়া নৌকাপথে সুকুন্দকে 
দেশে পাঠাইয়! দিলেন। মুকুন্দ দেশে আসিয়৷ কেবল চারি বৎসর জীবিত 
ছিলেন। তিনি একটি শিগুপুজ রাখিয়া পিতৃবর্তমানেই গতাঙ্থ হইলেন । 

অনুপ বিদ্যাতৃষণের একাস্ত বাধ্য ছিলেন, এবং সাহার পরামর্শে ব্রক্মচারীর 
মত চলিতেন। বিস্তাতৃষণ' অতি পণ্ডিত ও পরিনিষঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্ত 
অতিশয় কটুতাবী এবং মুসলমান-বিছ্বেধী ছিলেন। অন্ধুপ তাঁহাকে ঠাকুর- 
বাড়ীতে বাস! দিয়়াছিলেন। সেখানে মুলমানের গতিবিধি ছিল না, সুতরাং 
সেখানে ত্তাহার যবনবিদ্বেষ তত প্রকাশ পাইত না । পাঠানের৷ একটাকিয়া" 
দিগের বরাবর প্রথীন সহার ছিল। ভাছড়ীরাজ্যে তাহাদের কর্তৃত্ব চুর ছিল 
কাজার! পাঠান সর্দারদিগকে নাম ধরিয়। ডাকিতেন ন| কিংবা চাকর বলিয়! 
জ্ঞান করিতেন না। একটাকিকার! গাঠানদিগকে লি জ্ঞাতি কুটুগদৃশ 


৮৬ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহীস। 

ব্যবহার করিতেন এবং কাহাকে দাদা, কাহাকে খুড়া, কাহাকে মামা বগি 
ডাকিতেন এবং অতি সন্তাবে বশীভূত রাখিতেন। বিস্তাতুষণ গললীগ্রামবাসী 
'্রাঙ্গণ। তিনি পাঠানদের ছু্দাস্ত স্বভাব অবগত ছিলেন না। তিনি একদিন 
প্রকাশ্ঠ সভায় বলিয়। উঠিলেন “নাধমো যবনাৎ পর: (যবন জাতি হইতে অধম 
কেহই নাই )। সেই কথা শুনিয়া উপস্থিত .পাঠানেরা৷ অমনি তরবারি খুলিয়া 
বসিল। অনুপ বহুহষ্টে বিষ্ভাতৃষণকে ঠীকুরবাড়ী পৌছাইলেন এবং বাহির 
হইতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণের ক্রোধ অস্থায়ী, কিন্ত পাঠানের ক্রোধ 
'চিরস্থায়ী। এই ঘটনার সাত মাস পর বিদ্ধাভূষণ বিলে গান করিতে আরম্ত 
করিলেন। পাঠানৈরা স্থযোগ পাইয়৷ একদিন তাহাকে হত্যা করিল। অনুপ 
মংবাদ পাইয়া মনস্তাপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। হত্যাকারীর সন্ধান 
পাওয়া গেল না। হিন্দুরাজ্যে ব্রন্মহত্যা হইল বলিয়া অনুপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। 
কিন্তু তাহার মনোমালিন্য গেল না। সেই মনস্তাপেই তৃতীয় দিবসে তাঁহার মৃত্যু 

হইল। 
অনুপ একান্ত সোহাগের ছেলে ছিলেন। বাল্যকাঁলে পিতামহীর আদরে 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।: তাহার পর বিদ্যাতৃষণের পরামর্শে ব্্ষচ্ধ্য আচরণ 
করিতেন। তাহার শরীর অতি সুনার হষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিল।: কিন্তু তাহার 
সাহন বা তেজন্বিতা ছিল না। অনুপ মেধাবী ছিলেন, কিন্তু কষ্টম্বীকার না 
করায় অধিক বিষ্তা হয় নাই। বাঙ্গীলা ও পারসীতে তিনি সাধারণ লেখাপড়া 
ও কথাবার্তা চালাইতে পারিতেন। পরে বিস্তাভূষণের কাছে অসংখ্য সংস্কত 
শ্লোক শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলেন । অন্ত্রশ্ত্র চালন! কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার পটুতা জন্মে নাই। ধর্মের প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তি 
ছিল। তিনি দীর্ঘ জীবনে কদাচ একটি মিথ্যা কথা বলেন নাই কিংবা! কাহারও 
কোন জনিষ্ট করেন নাই। তিনি দীর্ঘনুত্রী ছিলেন, কোন কাজ শীপ্র করিতে 
পারিতেন না। অথচ আলম্তমাত্র তাহার ছিল না। তিনি অতি অন্নকাল 
নিদ্রা যাইতেন এবং এক মুহূর্তও নিষ্বর্ধা বসিয়া থাকিতেন না) এজন্য তাহার 
 বীরতা! হেতু কোন কর্তৃবা কার্ধা অন্কৃত থাকিত না। তিনি 'ব্যকালে বিলাসী 
ছিলেন, যৌবনে বিগ্যাভূষণের পরামর্শে তাহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
: ভাহার কখন কোন ব্যারাম হয় নাই। ভিনি কখন কোন কষ্টে বা বিপদে 


পঞ্চম অধ্যায় । -্খ 
পড়েন নাই। তিনি অতি শান্ত ও দয়ানু ছিলেন। কাহারও কোন ছঃখের 
সংবাদ পাইলেই তিনি তাহা মোচন জন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেম। তিমি 
জিভেন্্িয় ছিলেন এবং একমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। ্ঠীহার কৌন 
উপপত্ী ছিল না। তিনি কাহাকেও নিন্দা করিতেন না কিংবা কট্বীক্য বলি- 
তেন না। তিনি ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত লইয়া! শান্তরালোচনা করিতে ভাল বাসিতেন 
এবং পগ্ডিতদিগকে প্রচুর দান করিতেন। কৃষকদের প্রতি তাহার প্রচুর 
অনুগ্রহ! ছিল। সেই সম্নে যুদ্ধবীরদিগের সর্বত্র সম্মান ও সমাদর 
ছিল। কিন্তু অন্থুপ তাহাদিগকে কিছুমাত্র আদর করিতেন নাঁ। শিল্পী ও 
বণিক্দের প্রতিও অন্ুপের আদর ছিল না। তিনি নর্ভুক, গায়ক, তীড়, 
বাজীকরদিগকেও স্বপা করিতেন। পণ্ডিতের! তাহাকে “অন্থপম নারায়ণ” 
বলিয়া প্রশংসা করিতেন। সিপাহীরা তাহাকে “না-মরদ” অর্থাৎ কাপুরুষ 
বলিত। | | 
রাজা অন্ুপনারায়ণের সমকালে বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা 
হইয়াছিল, যাহার ফলাফল অদ্যাপি কিন্ৎপরিমাণে বাঙ্গাল! দেশে দেখা যায়'। 
হিন্দুসমাজে শক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ প্রকার উপাসনা 
প্রসি্ধ। তন্মধ্যে শৈব, মৌর এবং গাণপত্য মতের উপাসক বাঙ্গাল! দেশে 
ছিল না। বৈষ্বদিগের সংখ্যাও অতি কম ছিল। প্রীয় সমস্ত বাঙ্গালীই 
শাক্ত মতের উপাসক ছিল। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনানূসারে অন্ুপের সম- 
কালে নবদ্ধীপে বৈষ্ণব মত প্রবল হইয়া উঠিল। 
হিন্দুসমাজ অতি বিশৃঙ্খল ও আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছিল। কথায় কথায় 
হিন্দুর জাতিপাত হইত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আর সেই পতিত ব্যক্তি 
সমাজে গৃহীত হইত না। মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজ হইতে পৃথক্‌ হইয়া 
একাকী থাকিতে পারে না। হ্তরাং হিন্ুসমাজ হইতে পরিত্যক্ত লোকেরা! 
মুমলমানধন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইতে বাধ্য হইত । কর্ণ বারা. 
লোকের পাপপুণ্য, এবং অবস্থার উদ্নতি বা অবনতি হইতে পারে বটে, কিন্ত 
জাতি পরিবর্তন হইতে পারে না। কেনন! জন্ম দ্বারাই জাতিত্ব হয়, কর্ম বারা 
জাতি হয় না। কর্দজ পাপ সমস্তই প্রান়শ্চিত্ত ঘারা খণ্ডন হইতে পারে এবং 
শাস্ত্রে তাহার বথোচিত বিধানও আছে; কিন্ত সেই শাস্্ীয় বিধান তৎকালীয় 


১২ 
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হিনুসমাজে মান্ত হইত না। তজ্জন্ত বহলোক মুসলমান হইতে বা দেশাস্তরী 
হইতে বাধ্য হইত। সম যছনারাযণ নিজেও সেই জন্তই মুসলমান হইবা- : 
ছিলেন। হিন্ছু সমাজের সেই কষ্ট নিবারণ জন্যই শ্রীটৈতন প্রভুর বৈষ্ণব-মত 
লহজে প্রবল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবমতে তিনবার হরিবোল বলিলেই অতি সহজে 
সর্বপাঁপ খণ্ডন হইত, এমন কি যবনাদি বিধন্সীও কয়েকবার হরিবোল বলিয়া 
গরম সাধু বৈষ্ণব হইতে পারিত এবং অনেক মুসলমান সেই উপায়ে হিন্দু বৈষ্ণব 
হইয়াছিল, কেহ কেহ বা গোস্বামী গুরু পর্যন্তও হইয়াছিল। তন্মধ্যে বরহ্ধ- 
হরিদাসই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 

নিমাই পপ্জিত তাৎকালিক বৈষ্ণবদিগের প্রধান গুরু এবং মূর্ঘদিগের নিকট 
নারায়ণের অবতার বলিয়া পৃজিত। ত্বাহার কোন সন্তান হইবার পূর্বেই তিনি 
 অল্পবর়সে সন্্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ন্ৃতরাং তাহার কোন বংশধর 
নাই। তিনি সন্ন্যামী হইলে তাহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য বা! চৈতন্ত প্রভু হইয়াছিল। 
জগাই ও মাধাই তাহার প্রিয় শিষ্য ছিল। তাহারাও ন্গ্যাসী হইয়াছিল। 
তাহাদের বংশ নাই। 

নিত্যানন। বা নিতাই প্রতু রী ব্রাহ্মণের সন্তান । তিনি বাল্যকালেই সন্ন্যাস- 
ধর্থে দীক্ষিত হইয়া পরে সংসারী হইয়াছিলেন। খড়দহের গোম্বামীরাই তাহার 
বংশধর। সম্্যাসী হইয়া পরে সংসারী হওয়ায় ই'হাদের বীরভন্ত্রী দোষ আছে। 

শাস্তিপুরের অধ্বৈত গোস্বামী বা! অধৈত প্র কখন সন্্যাসী হন নাই। তিনি 
সংসারে থাকিয়াই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শীস্তিপুর ও উথুলীর গোস্থামীরা সেই 
অধৈত প্রতুর সন্তান এবং বৈষ্ণবদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। ই'হারা বারেক ব্রাঙ্ষণ। 

. বনস্তাম আচার্য্য, মাধব আচার্য্যের পুত্র। তিনি অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনেয 
এবং প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অধৈত ও নিত্যানন্দ একমতাবলম্বী বলিয়া পরম্পরের 
পরম বন্ধু ছিলেন। অদৈত ঘনস্তামকে সঙ্গে লইয়! নিত্যাননের বাড়ীতে দেখা 
করিতে গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের গল্গ নারী এক কন্তা ছিল। নিতাই সেই 
কনা ঘনস্তামের লহ বিবাহ দিতে অৈতের সম্মতি চাঁধিলেন। অ্ৈত কহিলেন, 
“মাধবাচার্য্যের সন্মতি ব্যতীত এরপ সম্বন্ধ হইতে পারে না।» তখন নিত্যানন্দ 
ও অস্থৈত উভয়ে গিয়া মাধবাচার্য্যের সম্মতি চাহিলেন। মাধব নিজে বৈষ্ব' 
ছিলেন। তিনি প্রতুত্ধয়ের নিকট প্রগত হইয়! কহিলেন, “্যদি সামাজিক বাধ 


পঞ্চম অধ্যায় । ৮৯ 
না হয়, তবে আপনাদের আঁদেশ আমার . শিরোধার্ধ্য।৮” তখন অঙ্থৈত ও 
নিত্যাননদ বছুসংখ্যক ব্লাটী ও বারের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ও কুলীন কুলজদের 
পাঁতি ও লিখিত সম্মতি লইয়াছিলেন। তাহারা সকলেই মত দিয়াছিলেন যে, 
“রাটী বারেন্দ্রে বিবাহ হইলে, কোন দোষ হয় না|” তদমুসারে ঘনশ্তামের সহ 
গঙ্গার প্রকাশ্ঠর্ূপে বিবাহ হইয়াছিল। শ্রেণীবিভাগের পর ইহাই বিভিন্নশ্রেণীর 
শ্রোত্রিয় মধ্যে একমাত্র প্রকাশ্ত বিবাহ। প্রয়োজন বশে কোন কোন রাট়ী 
ব্রাহ্মণ আপনাকে বারেন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিয়! প্রকৃত বারেন্্র ব্রাহ্মণ সহ বিবাছে 
আদান প্রদান করিয়াছে, কোথাও বা কোন বারেন্ ব্রাহ্মণ আপনাকে বাড়ী 
পরিচয় দিয়া রাট়ী ব্রাহ্মণ সহ রূপ আদান প্রদান করিয়াছে। তাহার পর 
প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইলে কিছুদিন দলাদলি চলিত ). শেষে ক্রমশঃ দলাদলি 
মিটিয়া যাইত। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু একপক্ষ রা়ী, 
অন্যপক্ষ বারেন্্র, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গঙ্গার সহ ঘনশ্তামের যেরূপ বিবাহ 
হইয়াছিল, তাদুশ বিবাহ আর পূর্বে বা পরে হয় নাই। ঠ 
অনুপনারায়ণের সমকালে সত্তা শের শাঃ ইত ছি 
ভারতবর্ষে ডাকঘর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকল ডাকঘর কেবল সহরে 
এবং থানায় থানায় ছিল। অশ্বারোহী বাহকগণ এক থান হইতে চিঠির পুলিম্গা 
অন্য থানায় পৌছাইত। টিকিট ছিল না, সমস্ত চিঠি ব্যারিং যাইত। চিঠির 
ওজন অনুসারে মাগুল কম বেশী হইত না। স্থানের দূরত্ব অনুসারে যত থান! 
দিয়া বাহিত হইত (থান! প্রতি আধআন1) তত আধআঁনা মাগুল লাগিত। 
প্রত্যেক থানায় একজন. করিয়। ডাক মুনসী এবং একজন বরকন্দা থাকিত। 
বাদশাহী চিঠি, সরকারী কর্মচারীদিগের চিঠি এবং জমিদারদের চিথিমাত্র বিলি 
হইত। তাহার মাগুল লাগিত না। জমিদারেরা ডাক খরচা বলিয়া একটি 
টেক্স দিড। তাহা! দ্বারা ডাকঘরের খরচা, মুনসী ও বরকন্দাজের বেতন ও 
রাস্তা ঘাটের মেরামতী খরচ চলিত। অপর লোকের চিঠি বিলি হইত না। 
তাহা এক বৎসর পর্্যস্ত ডাঁকঘরে থাকিত। লোঁকে ডাকঘরে তাত্ত করিয়! 
মাশুল দিয়া চিঠি লইয়া বাইত। এক বংসর পর্যন্ত কেহ চিঠি না লইলে তাহা! 
বি 
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রাজা জগত্নারায়ণ খা। * 


মুকুদনারায়ণের নাবালক পুত্র জগৎনারায়ণ খা! পিতামছের উত্তরাধিকারী 
হইলেন। : তাহার জননী ন্ুধামপি তাহার শরীররক্ষিক! অভিভাবিক! হইলেন; 
কিন্তু রাজ্যশীসন বিষয়ে বাণী স্থধামণির কোন কর্তৃত্ব ছিল না। অন্ুপের পাঁচ 
পুর তখন জীবিত ছিলেন। তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহ জন্ক 
হথাযোগ্য আযস। পাইয়াছিলেন। তাহারাই রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ করিতেন। 

নাবালক রাজার মৃত্যুতে স্তাহাদের লাভ ছিল, এই জন্য তাহার! নাবালকের 
শরীররক্ষক হইতে পারেন নাই। এই হেতু সেই ভার রাজার মাতার উপর 
ছিল। অধিকস্ত দেবর ও তৃত্যগণের উপরেও রাণী হধামণির কতক বর্তৃত্ 
ছিল। অল্পকাল মধ্যেই রাণী দুধামণি রাঁজপুরোহিত গুরুদাস চক্রবর্তীর সহ 
খুপ্তপ্রেমে লিপ্তা হইলেন। তাহাতেই তীহার গর্ভসঞ্চার হইল। রাণী সেই 
ঘটনা গোপন রাখিবার উদ্দেস্ে বৈরাগ্যের ভাগ করিয়া কাশীবাস করিতে 
গেলেন। 'তিনি নাবালক পুত্রের শরীররক্ষার ভার ভাগারনবিস স্বরূপ- 
চক্র সরকারের হাতে দিয়! গিয়ছিলেন। তখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ছিল না 
এবং চিঠি চলাচলের রীতিমত সুবিধা ছিল না। যাতায়াতের পথে দস্্যভয় খুব 
ছিল। কাশীধামে, কে কি করিত, তাহা বাঙ্গীলাদেশে কেহ সহজে জানিতে 
পারিত না। রাণী স্বধামণির পরবর্তী বিবরণ সুপরিজ্ঞাত নহে। তিনি কাশীতে 








* জীযুক্ত কৈলাঁসচন্ত্র খী। বলেন যে। অমুপের জোঠ পুত্রের নাম মুকুলনীর়ায়ণ নহে এবং 
তওদুতের নামও রগখনীরায়ণ খ( নছে। ভাহাদের প্রকৃত নাম মুকুন্দচ্ত্র এবং জগ্রচন্্র। কিন্ত 
মৌলবী ইউফ্‌উ আলি বলেন ফেঠাহাদের নাম প্রকৃতই যুকুন্দনারারণ ও জগধনারায়ণ। তীহীর 
নিকট কর্েনুখান! পারদী দবিল আছে, তাহাতে মূকুন্দনারারপ, ও জগৎনারায়ণ বলিয়া দগ্তখত 
আছে। এই কুত্র গার্ঘক্যে ইতিহাসের কোন দোষ হইবে না এই বিবেচনায় জামি তছিষকে 
কোন শৃক্্ম তাস্ব কয়! আবশ্যক যৌধ করিলাম ন!। 


1: কউ: ৯১ 
নন ছিলেন এ গলার গস যাহ উপ একবারমাজ 
দেশে আসিয়াছিলেন। ৮. 

পূর্ব দরিত্র শূর্্রেরা বহন্তান ্রতিপালনে অক্ষম হইলে, চা 
অন্নমূল্যে সন্তান বিক্রন্ন করিত। উপযুক্ত মূষ্য লইয়া ঝস্তান্ লোকের নিকটও 
সন্তান বিক্রয় করিত। দেবসেবা, বিপ্রসেকা তুল্য গণ্য ছিল। ব্রাহ্মণের দাসত্ব 
করিলে কাহারও জাঁতিপাঁত বা মানহানি হইত মা। আধুনিক শিক্ষিত শৃঙ্রেরা 
যেমন পিতা মাতা এবং ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করা অপমান জ্ঞান করে, তখন বে 
তন্রপ জান করিত না। এজন্য সং শুকরের কম মূল্যে ্রাহ্মণের নিকট স্তান 
বিক্রম করা৷ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত। কখন রুখন সম্পূর্ণ বিন! মূল্যে বি্রসেবার জন্ত 
তাহারা পুত্র কন্তা দিত। যদিও তৎকালীন বাবহীরে প্রভুয়া দসদিগকে হত্যা 
করিলেও দ্ওনীয় হইতেন না, তথাপি ব্রাহ্মণের ক্ীভদাদদ্ের উপর বিশেষ কোন 
অত্যাচার ছিল ন!) বরং ধনী বা বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণের দাসের! শীগ্ই উন্নতিলাভ 
করিতে পারিভ। স্বরূপ সরকারের পভ. হাঁরাখ দাষ রাজা অন্থপনারায়ণের 
ভীত্দাস ছিল। .ন্বরূপের মাতাও বিনা..মূলো গৃহীত দানী ছিল। তাহারা 
উভয়েই কায়স্থস্তান। অস্থুপের রাজী তাহাধিগের বিবাহ দিয়া নিজ পরি- 
চর্ঘ্যায় রাধিরাছিলেন। ভাছাদের পুত্র স্বরূপ দস বান্ধালা লেখাপড়া শিখিয়া 
সরকার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভাগডারনবিসী ক্ষশ্্ব পাইয়াছিল। তাহার 
পর ক্রমেই তাহাদের বংশের অবস্থা উন্নত হইন্বাছে? 

এখানে ভাঙীারনবিম অর্থ ধনাগারের অধাক্ষ নছে। দেশের অবস্থা! পরি- 
বর্থনে অনেক শবের অর্থও পরিবর্তিত হুয়।' ইংকেজী জজ শব্ের অর্থ বিচারক 
আর আরবী মুন্সেফ শব্ষের অর্থ স্ুবিচারক । সুতরাং মূলার্থে জজ শব অপেক্ষণ 
মুন্সেফ শব অধিক সম্তমাত্মক। কিন্তু ইংরেতের আমলে ইংরেজী শবের সম্মান 
বেশী। সেই জন্ত উচ্চতর বিচারকের উপাধি জজ এবং নিম্নতর বিচারকের 
উপাধি মুন্সেফ । মুসবমান রান্ত্বকালে ভারী এবং খাঁজানী শবেরও এর 
তারতম্য হুইয়াছিন। খাজাৰী অপেক্ষা ভাণারী শবধের মৃলার্থ উৎরট। কিন্ত 
কার্ধ্যতঃ খাত্বান্্রী সমস্ত ধনের কর্তা অতীব সন্রান্তপদস্ব ছিলেন । আর 
তাঙীরী সাধারণ পরিচারক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চপদস্থ সামান্ত স্ৃত্যমান্র 
ছিল। চাউল ডাইল প্রস্ৃতি খাস্ত ভ্রব্য, দা ও কুড়াল খন্ত| গ্রদৃতি গৃহ 


৯২ াঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


র্শের অঙ্ক এবং নিত্য ব্যবহার্য বন প্রভৃতি অয সুলোর জিনিস ভাগারীর 
জিল্মার থাকিত। সোপ! রূপা মণি মুক্তা, শাল বনাত প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যের 
১8, ভাগ্তারী লেখা পড়া জানিলে পারসী 
প্নবিস্” শব্ধ যোগে তাহার ভাগারনবিদ উপাধি হইত। সেই 
চন ভাণ্ডারী শব্ধ হইতে তাগার- 
নবিস শব সমধিক সম্মানকর ছিল। রাজার খুড়া রামদেব খা দিলেই 
খাঁজানী ছিলেন। 
নাবালক রাজার অভিভাবক হুইবামাত্র শ্বর্ূপের সৌভাগ্য প্রতীয়মান 
হইল। বহু লোৌক এখন তাহার অনুগ্রহের জন্য নানারূপ উপসর্পণা করিতে 
লাগিল। স্বরূপ সকলের সহ ভত্দ্রতা করিতেন, কিন্ত নিজ কর্তব্য সাধন 
ভুলিতেন না। কোন ফড়যন্ত্র সহজে না হয় এই অভিপ্রায় স্বরূপ নানাদেশীয 
নানাজাতীয় মোট আট জন লোক রাজার শরীররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া 
নিজ পুত্র লাল! রামচন্দ্র সরকারকে তাহাদের পরিচালক করিলেন । উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে সঙ্গতিপন্ শৃত্জ ও বৈশ্যদিগকে “লালা” বলে। বেহার প্রদেশে . 
কেবল কায়ন্থ্দিগকে “লালা” বলে। যেমন কাশ্বীরী ব্রাহ্মণ লেখা পড়া জানুক 
বা নাঞ্জান্থক সকলেরই উপাধি পণ্ডিত এবং বাঙ্গালা দেশের অদ্বিষ্ঠ চিকিৎসা- 
শান্ত্র কিছুমাত্র না! জানিলেও তাহার বৈদ্য উপাধি হয়, সেইরূপ বেহারে লালা 
শব্ধ কাযস্থের জাতিবাঁচক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে কাযস্থের মধ্যে যাহারা 
পারসী-শিক্ষিত, তাহাদেরই. লালা উপাধি হইত। কাযস্থ ভিন্ন অন্য জাতীয় 
লোক পারমী পড়িলে লালা উপাধি হইত না। এখন বাঙ্গাল! দেশে পারসীর 
চর্চা ন! থাকায় লালা উপাধি অপ্রচলিত হইয়্াছে। লালা উপাধি পূর্বে 
অতি সন্্রান্ত উপাধি ছিল? তখন 'যাবু উপাধি ছিল না। লাল! রামচন্ত্র 
সরকার, পরীক্ষা না করিয়া কোন বন্ত রাজাকে খাইতে দিতেন না। রাজার 
জন্ত খাদ্য প্রস্তত হইলে সর্বাগ্রে তাহার কিয়দংশ পাচকফে কিংবা তাহার 
পুত্রকে খাইতে দিতেন। রাজার জন্ত পাণ, রাম লাল! নিজ ঘর হইতে তৈয়ার 
করিয়া আঁনিতেন। রাঁজার শয়নখরে স্বক্পপ নিজে কিংবা রাম লালা শয়ন 
করিতেন । অন্য কাহাকেও খাঁকিতে দিতেন না। বাম লাল! নিজেই রাজাকে 
বাঙ্কাল, ও পারসী শিক্ষা! দিতেন। াহারই তত্বাবধানে সিপাহীরা রাজাকে 
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অশ্ব চীলম! এবং অস্ত্র শিক্ষা দিত। পত্ডিতেরা স্তীহাফে ধর্ধশীন্ত্র শিক্ষা'দিতেন? 
রাজার খুল্লতাতগণ, গুরু, পুরোহিত এবং রাম লাল! পরামর্শ করিয়া প্রথমে 
এক কুলীনকন্তা সহ, পরে ছুইটি,দিদ্ধ শ্রোব্রিয়ের কন্যা সহ রাজার বিবাহ 
দিলেন। যৌল বতমর উত্বীর্ন হইলে রাজ বয়ঃপ্রাণ্ত হইলেন, তখন যাগ যজ্ঞ 
করিয়া রাজার অভিযেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। রাণী দুধামণি এই সময়ে 
তপস্থিনী বেশে দেশে আসিয়াছিলেন, পুত্রের বিবাহ ও অভিষেক সমাপ্ত হইলে 
গুনরায় কাশীবাসে গ্লেলেন। ঘড় ঘরের কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে 
পারে না, অথচ কাহারও অজ্ঞাত থাকে না। র্লাণী স্থধামণির কাশীবাসের প্রক্কত 
কারণ অনেকেই অবগত হইয়াছিল। 

রাজা জগৎনারায়ণ সর্বাগ্রে হ্বরূপ সরকারের বিশ্বস্ততার পুরষ্কার করিলেন। 
সাতগড়ার দক্ষিণ পাড়ায় দালান, পুফরিণী এবং বাগানযুক্ত এক বাড়ী তৈয়ারী 
করিয়া ত্বরূপের বাসের জন্য দিলেন। আর তারাস নামক একখানি গ্রাম 
কম জমায় মক্ররী মৌরসী তালুক করিয়া স্বরূপ সরকারকে দিলেন । বৃদ্ধ স্বরূপ 
কর্দ করিতে অক্ষম, তাহার পুত্র রাম লালাকে জমানবিস কর্ধ দিয়া 
স্বরূপকে অবগর দিলেন। পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণেরাই নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে 
পারিত। তাহার পর মুসলমান পীর মোল্ল! গ্রভৃতিও নিষ্কর জমি পাইতেছিল। 
ধর্মব্যবসায়ী লোৌক ভিন্ন অন্যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিলে নির্বংশ হয় বলিয়া! 
সর্বসাধারণের বিশ্বাস ছিল। অন্ত লোকের উপর রাজার অনুগ্রহ হইলে কম 
জমায় জমি মক্ররী করিয়া দেওয়া হইত। সেই জন্ স্বরূপকে তাহাই দেওয়া 
হইল। এই অবধি বাস্তবিক স্বরূপের দাসত্বমুক্তি হইল। কিন্তু স্বরূপ কিংবা 
তত্ংশীয়দিগকে রাজারা কখন স্পষ্টরূপে দাসত্বমুক্ করেন নাই। আর তাহা- 
রাও কখন দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে প্রার্থনা করে নাই অথবা তাদৃশ 
প্রার্থনা প্রয়োজনীয় বৌধ করে নাই। 

রাজা জগতনারায়ণের সময়েই প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের দৌনাদ্ হইয়াছিল 
আধুনিক কতিপয় নব্য বাঙ্গালী লেখক কালাপাঁহাঁড়ের সম্বন্ধে কতকগুলি 
কার্ননিক বৃত্তান্ত লিখিয়া পুস্তক রচনা করায় তীহার. প্রত জীবনচরিত 
অন্ধকারাবৃত হইয়াছে। তঙ্গন্য আমি বিস্তারিতরূপে ভীহার বৃত্তান্ত লিখিলাম। 

কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কালার্টান রায়। বাল্যকালে ভীহার মাতা 
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তাহাকে “রাজু* ধিলিয়া ডাকিতেন। তিনি জগদাননা রায়ের বংশজীত এক 
টাকিগ্না ভাছুড়ী। বর্তমান জেলা রাজশাহী, থানা মান্দা, * বীরজাওন গ্রাঙ্ষ 
তাঁহার বাড়ী ছিল। তীহার পিতা নএশনটাদ রায় এ গ্রাম ও তপার্ববর্থী 
স্থানের ভূঁইয়া ছিলেন এধং গড় বাদশাহের অধীনে ফৌজদারী কর্ণ করি- 
তেন। কাহার রাজা উপাধি না থাঁকিলেও তিনি বিলক্ষণ সর্গতিপন্ন লৌক 
ছিলেন। নঞানটাদেষ অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। কালাটাদ তখন নিতান্ত 
শিশু ছিলেন। তিনিই পিতা মাতার একমাত্র সস্তান। ত্তীহার মাতামহ 
তাহার অভিভাবক. ছিলেন। কালাীদের পিতৃকুল শীক্ত এবং মাতামহ পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন। মাতামহের শিক্ষাগ্ডণে কালাটাদ হরিভক্ত হইয়াছিলেন। 
কালা্টাদ অতিশন্প বুদ্ধিমান মেধাবী বলবান্‌ দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ অতীব সুন্দর 
পুরুষ ছিলেন। তঙৎকালীয় একটাকিয়ার৷ যেরূপ শিক্ষা পাইতেন, 'কালা্টাদ 
তাহা সমন্তই পাইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় সথবিজ্ঞ ছিলেন। 
তিনি সংস্কৃত জানিতেন না বটে,কিন্ত বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্লোক মুখস্থ করিয়া 
ছিলেন। বিধুপুজা এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদিও তিনি জানিতেন 
এবং পঞ্জিকা দেখিয়া শুভাগুভ দিন ঠিক করিতে পারিতেন। তিনি শস্্র- 
চালনায় এবং অশ্বারোহণেও পটু ছিলেন। তিনি শ্রীপুর গ্রামনিবাসী রাধা- 
মোহন লাহিড়ীর ছুই কন্তাকে বিবাহ করিয়ীছিলেন। ৃ্‌ 

বিবাহের ছুই ৰৎসর পর তিনি গৌড় বাদশাঃ সলিমান কেরাণীর নিকট 
চাকরী প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট তাহীর বিদ্যা, বুদ্ধি, সৌনার্ধ্য এবং আভি- 
জাত্য দেখিয়। তাহাকে গৌড় নগরের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
কালাঠাদ গৌড় নগরে সম্রাটের বাড়ীর নিকটেই বাসা করিলেন। স্ুদরী 
রমণী হরণ করা মুসলমান বড়মান্থষের প্রধান কলঙ্ক ছিল। এজন্য যে গ্রামে 
বা নগরে মুসলমান রাজপুরুষ বা জমিদার বাঁদ করিত, তথায় কোন হিন্দু 
ভদ্রলোক পরিবার লইয়া বাস করিত না। যাহারা ব্যবসায় উপলক্ষে উক্ত 
স্থানে খাকিত, ভাহাদের পরিবার দূরে পল্লী গ্রামে থাকিত। চাকরিয়ারা কর্শস্থানে 
প্রায় সকলেই উপপত্ী রাখিতেন। তখন বেলা চারি দণ্ডের সময় কাচারীতে 








,. * খানা মাপা পুরে দিবীজপুর জেলার সামিল ছিল। 
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যাইতে হইত রং ঠিক মধ্যাহ সময়ে কাচারী ভঙ্গ হইত। আমলার, 
মধ্যাহ্ছে বাসায় আসিয়া. স্বানাহার করিক্কা বিশ্রাম করিত। তরীন্মগ্রধান বেশে 
আহারাস্তে পরিশ্রম কারিলে অন্নপত্ত ব্যারাম হয়। অধুনা! ইংরাজ, রাজ্যে 
দেশীকস কর্মচারীদের এই ব্যারাম প্রচুর হইতেছে। পূর্বে ঈনৃণ ব্যাধি কদাচিৎ, 
হইত। ফালাটাদ প্রতাহ প্রতাষে মহানন্দায় ল্লান করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে 
বাসায় ষাইতেন। তথায় আহক পৃজ! ও জগযোগ করিয়া দরবারী পোষাক 
পরিয়া কাঁঢারী যাইতেন। কাচারী হইতে আসি পুনরায় স্বান করিয়া! আহার 
করিতেন। ধুভ্তীর উপর চাপকান চোগ! এবং মাথায় পাগড়ী লাগাই! হিন্দুর! 
কাঁচারীতে ধাইত। মুদলমানের। ধুত্তীর স্থলে ইঞ্জার পরিত। কালা্টাদ ধে 
পথে মহানন্দীয় ঘাইতেন, তাহা সম্রাটের বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের ত্সতি নিকট- 
বর্তীছিল। | 

বাদশাহের কন্ত! ছুলারী বিবি অতীব স্ুনারী ছিলেন। তাঁহার বয়স সতর 
বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু সুপাত্র ত্মভাঁবে তখনও বিবাহ্‌ হয় নাই। তিনি একদিন 
অট্রালিকার ছাদে দ্রাসীগণ সহ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কালাাদ 
মহানন্দায় নান ও তর্পণ করিয়! স্তব পাঠ করিতে' করিতে বাসায় যাইতেছিলেন। 
ছত্রধর তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়! যাইতেছিল। ছুলারী তাহাকে দেখিতে পাইলেন। 
তাদৃশ সুর পুরুষ তিনি আর কথন দেখেন নাই। কুমারী অমনি বিমোহিত 
চিতে সেই ন্ন্দয় যুবককে আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। দাসীগণ 
কহিল “এই ব্যক্তির কোন পরিচয় না জানিয়া ঈদৃশ প্রতিজ্ঞা করা অনুচিত।” 
ছলারী কহিলেন “পরিচয় আমি যাহ পাইলাম তাহাই যথেষ্ট, উহার গলায় পৈত! 
দেখিয়! জানিলাম যে, নীচজাতীয় নহে। উহার ছাতা বরদার এবং হাত্বে মোনার 
কোষা দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে ধনী লোক। ভাহার মন্ত্র পাঠ শুনিয়া আমি 
বুঝিলীম যে, সে মুর্খলৌক নহে। তাহার শরীর দেখিয়াই জানিলাম যে, সে গরম 
হুন্দর বলবান্‌ নবধুবক। আর বেশী পরিচয় নিশ্রায়োজন । 

দাসীগণ সেই তৃতান্ত বেগমের নিকট বলিল। বেগম পর দিন প্রত্ুষে ছাদ 
হইতে কালার্টাদকে দেখিলেন এবং দাসী পাঠাইয়া কালা্টাদের জাতি ঝা 
বযহসাযাদি সমস্ত পরিচয় লইলেন। তাহাকে নিজ কন্ঠার উপহুক্ পাত বুয়া রঃ 
কন্তার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সমটকে বন্ুরোধ করিলেন। সঙিষাম 


১৩ 


৯৬ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস? 


দেখিলেন কালা্টাদ গড় বাদশাঃদিগের মেলবন্ধ কুলীন শ্রবং লর্ববাংশেই উপযুক্ত 
পাত্র; সুতরাং বেগমের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 

পরদিন কালাটাদকে আটক করিয়া বাদশীঃ বিবাহের শ্রীস্তাব করিলেন। 
কালা্টাদ তাহা স্বীকার করিলেন না। সম্তা নান। প্রকার লোভ ও তয় প্রদর্শন 
করিয়াও কালার্টাদকে সন্ত করিতে ন! পারিয়৷ অত্যন্ত কদ্ধ হইলেন এবং 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ শূলে দিতে আদেশ দিলেন। জল্লাদের৷ কালা্টা্কে বন্দী 
করিয়া বধ্যতূমিতে হইয়া চলিল। মুহূর্ধ মধো সেই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচার 
হইল। ছুলারী সেই সংবাদে উদ্মত্তার স্তার হইয়া থিড়কী দ্বার দিয়া রাজবাড়ী 
হইতে নিষ্র্ান্ত হইলেন। তিনি কীদিতে কাদিতে গিয়া কালাাদকে জড়াইয়! ধরি- 
লেন এবং ঘাতুকদিগকে বলিলেন “আগাকে হত্যা ন! করিয়া কেহ ইহাকে স্পর্শ 
করিতে পারিবে না” বল্লাদেরা হসতবুদ্ধি হইয়! বাদশাহের নিকট সংবাদ দিল। 
সলিমাম কিংকর্তবা চিস্ত! করিতে করিতে ছুলারীর মিকট চলিলেম। এদিকে 
কালার্টাদ সেই সম্্াটকুমারীর অ্কুত প্রেম, তাহার সৌন্দধ্য ও নবধৌবন দৃষ্ে 
বিমোহিত হুইয়| তীহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। সম, কালার্টাদকে 
সম্মত দেখিয়া হষ্ট হইলেন এবং সেই দিনই বিবাহ দিলেন। সেইবিবাহ কি 
প্রণালীতে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় ন1) কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কালাটাদ 
তখনও মুললমান ধর্শ গ্রহণ করেন নাই । 

এই বিবাহ হেতু কালা্চাদ সমাঝচ্যুত হইলেন। তীহার মাঁত1 তাহাকে 
নানাক্ষপ তিরস্কার করিলেন এবং তাহার প্রীয়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইলেন। 
তৎকালীন হিন্দু সমাজ বেন আত্মবিনাশের অন্ত ব্যাকুল ছিল। তখন অতি 
সামান্ত কার্ধো বা কথাতেই হিদুদের জাতিপাত হইত এবং সহত্র প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াও পতিত ব্যক্তি মমাজে উঠিতে পাঁরিত নাঁ। তখন সেই ব্যক্তি অগতা! 
মুসলমান হইত এবং যথাসাধ্য হিন্দুদের শনিষ্ট করিত। কালাটাদের জীবন 
বৃত্তান্ত তাহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহছরণ। কালার্টাদ ষে অবস্থাক্স ছুলারীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন, তাদূশ অবস্থায় এঁ কার্য্য কোন মতেই দুধ নহে। অতি সামান্ 
ঞ্জায়শ্চিত্ত করিলেই তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজ 
অতি গন্তায্রূপে ধর্মননিষ্ঠ কালাটাদকে হিন্দু সমাজ হইতে তাড়াইয়। দিয়া" 
ছিলেম। কালাাদও ভাহার জন্ত চূড়ান্ত প্রতিফল দিয়াছিলেন। মাতার উপদেশ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৯৭ 


মত ঝাল!চীদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তথাপি সমাজে একঘরিয়া হই ধাফিলেন। 
অবশেষে তিনি জগন্নাথক্ছেত্রে গিয়া ধন! দিলেন । সপ্তাহ কাল অনাহারে ধর। দিয়া 
থাকিলেন, অথাপি তাহার প্রতি ভগবানের কোন প্রত্যাদেশ হইল না, অধিকস্ত 
পাগ্ডারা তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে অপমান করিয়! প্রীমন্দির হইতে বাহির 
করিয়! দিল। তখন কালার্চাদ ক্রোধে অধীর হইয়া মুসলমান ধর গ্রহণ করিলেন 
এবং হিন্দু ধর্ম একবারে বিলোপ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি মুসলমান 
ধম গ্রহণ করিলে তীহার নাম মহম্মদ ফর্মুলি হইয়াছিল। কিন্তু হার অত্যাচার 
হেতু হিন্দুরা তাহাকে “কাল! পাহাড়” বলিত। সেই নামই সর্বত্র বিখ্যাত ; 
তাহার অন্ত কোন নামই বিখ্যাত নহে। 

কালা' পাহাড় উড়িম্যা হইতে ফিরিয়া আপিয়াই শ্বগুরকে উৎকল বিজয়ের 
জন্ত অনুরোধ করিলেন। সলির্গান সাগ্রহে সম্মত হইয়া নিজের সমস্ত সেনা জামা- 
তার অধীনে উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। উড়িষ্য! তখন একটি পরাক্রান্ত হিন্ুরাজ্য 
ছিল। ভাঁগীরথীত্তীর হইতে গোরদাবরী পর্যান্ত এই রাঁজ্য বিশ্বৃত ছিল। গঞ্পতি 
গঙ্গাবংশী্ মূকুন্াদেব উড়িষ্যার বাসা ছিলেন। মুসলমানেরা বারংবার উড়িষা 
আক্রমণ করিয়া পরাপ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু কালাপাহাড়ের বিক্রমে মুকুদাদে 
পরাজিত ও নিহত হুইলেন। উড়িষ্যাঁ মুগলমানদিগের অধীন এবং বাঙ্গালাদেশের 
অংশ হইল। কালাপাহাড় জগন্নাথ-বিগ্রহ দগ্ধ করিলেন, বহসংখ্যক পাণ্ডা ও 
অপর লোককে ধরিয়া! মুনলম!ন করিলেন । তিনি উড়িষায়, বিশেষতঃ শ্রীক্ষেতে 
যেক়প অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। 

তিনি উড়িষা! হইতে গোঁড়ে প্রত্যাগমনকালে রাঢ় দেশেও ঘোরতর অত্যাচার 
করিপাছিলেন। তিনি যাবতীয় দেবমূত্তি চূর্ণ করিয়া ঝিষ্ঠায় ফেলিতেন। তিনি 
কতকগুলি শাপগ্রাম শিল! সংগ্রহ করিয়! রাখিষ়্াস্ছিলেন, প্রত্যহ তাহাদের উপর 
প্রশাীব করিতেন। গৌড়ের নিকটবর্তী বরেন্্রতূমিতে ও মিথিলাতেও তীহার 
ধরূপ অত্যাচার হইয়াছিল । তিনি লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য 
করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যতক্ষণ মুসলমান না হইত, ততক্ষণ ভিনি তাহার উপর. 
ত্বকথা নিষ্ঠর ভাবে উৎপীড়ন করিতেন। সেই উৎপীড়নে বহু লোকের জীবন: 
শেষ হইত। এক কালাপাহাড় কর্তৃক হিন্দুদের বত অনিষ্ট হইয়াছে, অন্ত সমস্ত 
ঈলমানের অত্যাচার একত্র করিলেও তত হইবে মা । 


৯৮ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস । 


ইহার পর কালাপাহাড় ভাছুড়িয়া ও সাতোড়ে হি ধর্ম বিনাশীর্থ চলিলেন। 
রাজা জগত্নারায়ণ কালার্টাদদের জননী ও পত্ীদ্ব়কে নিজ বাড়ীতে আনাইয়] 
রাখিলেন। ফালাপাহাড় সেই সংবাদ জানিতে পারি আর পূর্বদিকে গেলেন 
না। তন্থার। ভাঁছুড়িয়া, সাতোড়, পূর্ববঙ্গ এবং বকন্বীপের পূর্ববাংশ কালাপাহাড়ের 
অত্যাঢার হইতে রক্ষ। পাইল। 

তৃতীয় উদ্ধমে কালাপাহাড় কামরূপ ও আদাম দেশ আক্রমণ করিয়া" 
ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দিনাজপুর ( দিনরাক্জপুর ), রঙ্গপুর ও কোচবেহারের 
কতক অংশে ঘোর অত্যাচার করিয়া বনুলোককে মুসলমান করিয়াছিলেন। 
হিন্দুদের প্রতি তাহার অসহনীয় উৎপীড়ন দর্শনে মুসলমানদের মনেও দয়! 
হইত। অনেক হিন্দুকে মুদলমানেরা গোপন করিয়া কালাপাহাড়ের অত্যাচার 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল । 

আলাম দেশ উড়িষ্ার সায় একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা ছিল। মুধল- 
মানের! বারংবাঁর চেষ্ট! করিয়াও এই দেশ জয় করিতে পারে নাই। কিন্তু কালা- 
পাহাড় কামরূপ ও আদামের পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়! অত্যাচারের একশেষ 
করিয়াছিলেন। আনাম দেশ জঙ্গণময় এবং অতীব দুর্গম ছিল। কালাপাহাড় 
আসামের পূর্বভাগে যান নাই। আসামরাজ সেই দিকে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। কালা" 
পাহাড় বাঙ্গলায় প্রতাগমন করিলেই আসামীরা মুসলমানদিগকে সমস্ত আসাম 
হইতে তাঁড়াইয়া স্বদেশ উদ্ধার করিল। কিন্তু কামরূপে কালাপাহাড় যেরূপ 
নিষ্ঠর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাগ তুথাকার লোকে এখনও ভুলিতে পারে 
নাই। | 

এই সময়ে বেলোল লোদী দিল্লীর সম্রাট, ছিলেন এবং বার্বাক শাঃ জৌনপুরের- 
মম্রাট ছিলেন। সমস্ত অযোধা, প্রয়াগ ও কাশী জৌনপুরের অধীন ছিল। জৌন- 
থুরেব সন্ত্রাট, দিল্লীপতির প্রায় তুল্যকক্ষ ছিলেন। উভয় সমাটের মধ্যে সাতা- 
ইশ বৎসর যাবৎ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। কেহই অপরকে নিরন্ত করিতে 
পারিতেছিলেন না । বাব্ণাক শাঃ কালাঁপাহাড়ের অতুল বিক্রম শুনিয়। কীহাকে 
নিজ সেনাপতি হুইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কালাপাহাড়কে মাতৃভক্ত জানিয়! 
তিনি তাহাকে ভাগিনেয় বলিয়া! সম্বোধন করিয়াছিলেন। আর কালাপাহাড়কে 
পাঠাইবার জন্ত তিনি সলিমান বাদখাহকেও অম্ুরোধপত্ পাঠাইয়াছিলেন। 
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সেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়! কালাপাহাড় অল্প মাত্র যোদ্ধ! সহ নৌকাঁপথে জৌন- 
পুর চলিপেন। কাশী, গয়, অদোধ্যা, প্রযাগ ও বৃন্দাধনে হিন্দুধর্ম লোপ কর! 
তাহার এই নিমন্ত্রণ স্বীকারের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিন। 

এ দিকে বেলোল লোদী সেই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন এবং 
কালাপাহাড় যাহাতে জৌনপুরে না যাইতে পারে, তাহার উপায় করিতে চেষ্টা 
করিলেন। মীর আবুল হোদমেন নামক একজন অতি চতুর সৈয়দ বেলোলের 
মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লীপতি তাহাকে এক সমর মশ্বারোহী সহ কালাপাহাড়কে 
বাধা দিতে পাঠাইলেন এবং আদেশ দিলেন যে, “কালাপাহাড়কে ধৃত করিয়া 
আনিতে হইবে, নতুবা বিনাশ করিতে হইবে ) যেন সে কোন মতে জৌনপুরে 
না মাইতে পারে, তাহাই করিতে হঈটবে।” মন্ত্রিঘর সসৈন্তে গিয়। বক্সারের 
নিকট কালাপাহাড়ের নৌক! দেখিতে পাইলেন। চতুর সৈয়র কালাপাহাড়কে 
নৌকায় গিয়া আপনাকে বার্বাক শাহের অনুচর প্রকাশে বিনীত ভাবে কহিলেন 
যে “ভুজুরের জলপথে যাইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। ও দ্রিকে বার্বাক শাঃ নিতান্ত 
বিপদ্দে পড়িয়াছেন। আমাদের অনুরোধ ষে, আপনি অশ্বারোহণে শীত চুন। 
আপনার অন্ুচরগণ ধীরে ধীরে নৌকাপথে যাউক । আপনার সেবার জন্ত 
এক মহন লোক আপিয়াছে। পথিমধ্যে আপনার কোন বিষয়ে কোন 
কষ্ট হষ্টবে না । আপনি যখন যাহা চাহিবেন, আমরা তখনই তাহ! যোটাইয়! 
দিব” বার্বাক শাহের কয়েকজন লোকও কালাপাছাড়ের নৌকায় ছিল। 
তাহারা কিংবা কালাপাহাড় নিজে সৈয়দের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। কালা" 
পাহাড় আটজন লোক মাত্র লইয়! অশ্বারোহণ করিলেন। রাত্রিকাঁলে অঙ্থা- 
রোহিগণ সরাই মধ্যে কালাপাহাড়কে আক্রমণ করিয়! বন্দী করিল এবং তাহার 
সঙ্গী আটঙ্কনকে হত্যা করিল। 

কালাঁপাহাড় বন্দীভাবে দিল্লীতে আনীত হইলে, দিল্ীশ্বর তাহাকে অতি 
সম্মান পুর্ববক গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহার বন্ধন মুক্ত করিয় নিজ সিংহাপনের 
পার্থ হয়াইলেন এবং তীহাকে পিত্তা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিছুদিন পরে 
নিজ কন্তার সহ কালাপাহাড়ের বিবাহ দিলেন। এইরূপে ছুই বৎসরে কালা- 
পাহাড়কে মম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। তাহার পর কালাপাহাড়কে সেনাপতি 
করিয়া বেলোল জৌনপুর আক্রমণে চলিলেন। কালাপাহাড় বিপক্ষে আলিয়াছেন 
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শুনিয়াই জৌনপুরী সেনার সাহস ভঙ্গ হইল। এবারে বার্বাক শা: সম্পর্ণগে 
পরাজিত ও নিহত হুইলেন। সমস্ত জৌনপুর সাম্রাজ্য দিল্লীর সম্রাটের অধীন 
হইল। কালাপাহাড়ের বীরত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে বিঘোধিত হইল এবং সর্বত্র 
হিন্দুদিগের হৃংকম্প উপস্থিত হইল । 

জৌনপুর রাজা মধ্যে বছসংখ্যক তীর্থস্থান ছিল, তন্মধ্যে কাশীধাম সর্ব 
প্রধান। এজগ্ক কালাপাহাড় সর্বাগ্রে কাশীধামে হিনদুধর্দ লোপের প্রশ্লাী 
হইলেন। বল! বাহুল্য যে, তিনি শ্রীক্ষেত্রে.ও কামরূপে যেক্প অভ্যাচার' করি 
ছিলেন, কাণীতেও তাহাই করিতে লাগিলেন ॥ 

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীধামে ছিলেন। কালাপাহাড় তাহা 
জানিতেন না। অত্যাচার উপলক্ষে একজন যবন তাঁহাকে বলাৎকার করিল। 
তিনি রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের নিকট গিয়া আত্মপরিচয় দিদ্লা 
বহু তিরম্কার করিলেন এবং সেই খানেই আত্মহত্যা করিলেন। কালা- 
পাহাড় তদর্শনে স্তস্তিত হইয়া অমনি অত্যাচার ক্ষান্তি জন্ভ আদেশ দিলেন? 
কালাপাহাড়ের অসাধারণ তেজন্থিত! ছিল। তাহার আদেশ মাঅ অত্যাচার 
শাস্তি হইল। তাহাতেই কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গ রক্ষ! পাইল। কাশীধামে কেবল 
ফেদারে্বরই একমাত্র অনাদিলিঙ এখন পর্ধান্ত বর্তমান আছে। আর সমস্ত লি 
ও বিগ্রহই কালাপাহাড়ের পরে স্থাপিত। 

সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
পরদিন আর তাহাকে দেখা গেল না। তদবধি আর তাহার কোন অনুসন্ধান 
পাওয়া যায় নাই। তাহার অনুদ্দেশ হইবার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার 
বিভিন্ন প্রবাদ জনসমাঞ্জে গ্রচলিত আছে। কেহ বলে, তিনি মনের অনুত্ধাপে 
সঙ্লানী হইয়াছিলেন। কেহ বলে, তিনি গোপনে গঙ্গার তুবিয়া মরিয়াছিলেন। 
মতাস্তরে কেহ বলেঃ কাশীর পাগ্ডারা তাহাকে অচেতন অবস্থায় হরগ করিয়! 
গোপনে হত্যা! করিয়া মাটিতে শব পুতিয়। ফেলিয়াছিল। অন্ভে বলে, বেলোল 
লোদী তার বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া! গুপ্তভাবে তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। 
আবার কেহ বলে যে, তিনি মহাদেবের অংশ ছিলেন এবং বিশ্েশ্বরে লীন 
হইয়াছিলেন। এই সকল প্রবাদ্দের মীমাংসা! কর! আমার অতিপ্রেত নছে। 
সার কথা যে, কাশীতে অত্যাচারের তৃভীয় দিবল রান্জিতে তিনি অন্রদেশ 
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ইইয়াছিলেন। 'ভিদি একাদশ বৎসর হিনুধর্শানাশে ব্রতী ছিলেন। বেলোল 
লোদীর কণ্তার গর্ভে ফতেম] নামে তাহার এক কণ্ত! হইয়াছিল। সেই কণ্তাই 
ভাহার একমাত্র সম্তান। 

কালাপাহাড় নিজ লমকালে আহ্তীয় বীর ছিলেন, ইহা হিন্দু মুসলমান 
সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ তিনি অমিশ্রিত বাঙ্গালী 
ব্রাহ্মণের সন্তান এবং বাঙ্গালা দেশেই শিক্ষিত ও বর্দিত হুইয়াছিলেন। বীরত্ব 
জাতিবিশেষের ব! দেশবিশেষের গ্ঠ নির্দিষ্ট শক্তি নহে। সর্বপ্রকার শক্তিই 
কেবল শিক্ষা) ও অভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয় এবং নুযোগ দ্বার! পরিস্বট হয়। 
ভুলিয়ল সিজর, তৈমুরলঙ্ঈী এবং হজরত মহম্মদের বাল্যকাল বীরত্বের কিছু মাত্র 
আভাস ছিল ন|। কিন্তু তাহার! শেষে বিবিধ ঘটনার দ্ুযোগে মহাবীর হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। কালাপাহাড়, নাদির শাঃ এবং নেপোলির়ন বোনাপার্টির 
বাল্যাবধি কিছুকিছু বীরত্বের লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু ঘটনাশ্রোতেই সেই শক্তি 
পরিপ্ক,ট হইয়াছিল। পৃথিবীতে বহুসহত্র লোক ইহাদের অপেক্ষা সমধিক 
ক্ষমতাশালী ছিল) কিন্তু ্ুযোগ অভাবে তাহাদের সেই ক্ষমতা! প্রকাশিত 
হয় নাই। যদি গ্ুলারী বিবি কালার্টাদদের দ্ধূপে বিমুগ্ধ না হইতেন, তবে 
কালা্টাদ অগ্রসি্ধ ভাবেই বোধ হয় ইহলোক পরিত্যাগ করিতেন। পৃথিবীতে 
ঘিনি যখন মান গণ্য বড় লোক হইয়াছেন, তখনই দেখা যায় যে, তাহার ভাগা- 
ক্রমে এমন সমস্ত ঘটনাবলী উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার সন্কর্ষণে তিনি উচ্চ পদে 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তন্থারাই তীহার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ 
হুইর়াছিল। একটাকিয়। ভাহড়ী বংপের প্রধান খ্যাতি এই যে, উদয়নাচার্যের 
তুল্য পণ্ডিত, গণেশের তুল্য রাজ, কালাপাছাড়ের তূল্য বীর এবং মধুর তুল্য 
বিষয়বোদ্ধা লোক বাঙ্গলা দেশে আর কোন বংশে কেহ হয় নাই। আমি 
বিবেচনা করি যে, তাহারা যেরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সথযোগ পাইলে 
আরও অনেক লোক তক্রপ বা তদধিক বিখ্যাত বড় লোক হইতে পারিত। 
খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে নিজের ক্ষমত! আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই ক্ষমতা 
সুযোগ ব্যতীত প্রকাশ হয় না। অতএব সুযোগই প্রসিদ্ধির প্রধান কারপ, 
লন্দেহ নাই। 

সলিমান ফেরানী ছদীর্ঘকাল বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার সম্রাট, ছিলেন । 


১০২. বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস 


তাহার রাজ সয়ে দি্লীতে পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব হইয়া অবশেষে পাঠান পাস্রাঙ্য 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল । মোগল জাতীয় আকবর পাঃ দিশ্তীর মা ছইলেন। 
মোগলের! সংখ্যায় অতি অন্ন ছিল। তারতবর্ীর অন্ান্ত মুললমানদিগের সহ 
তাহাদের মন্তাব ছিল না, এজন্ত তাহার! হিন্দুদিগকে স্থপক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়া 
ছিল।: পাঠান কর্তৃক উৎপীড়িত হিন্দু অধিকাংশই মোগলদের সহায় হইয়া" 
ছিলেন। বিশেষত; আম্বের ও যোধপুরের রাজপুত রাঞ্গণ মোগল সম্রাট্দিগের 
সহ কুটুষিতা করিয়া প্রাপপণে তাহাদের হিত চেষ্টা করিতেন। তাহাতেই: 
মোগল সম্সাটের! পাঠান ও উজ্বকার্ঈগকে পরাজয় করিয়া পদিঙ্লীস্বরো বা 
জগদীশ্বরে! বা” হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ক্ষালাপাছাড়ের উপদ্রবে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী হিন্টু জমিদার ধর্থক্ষার্থ ধন- 
সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া খুণ্ততাবে স্থানে স্থানে ছিলেন। হিন্দুর প্রতি মোগল 
সম্রাট, আকৃবারের অনুগ্রহ গুনিয়। অনেকে দিল্লী গিয়া আকবরের চাকরীত্তে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তীহার! সর্ধদা আকৃবরকে বাঙ্গলা দ্রেশ জয়ের জন্য 
উত্তেজিত করিতেন | এই সকল লোকের মধ্যে তাঁহিরপুরের জমিদার কংসনারা 
রণ রায়, সিশদুরীর জমিদার ঠাকুর কালিদাঁপ রার, সীতোড়ের রাজকুমার গদাধর 
সান্ভাল এবং দিনাজপুরের রাজত্রীতা গোপীকাস্ত রায় বিশেষ সন্ত্রস্ত ছিলেন। 
বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিতে আকবরের নিজেরও ইচ্ছা ছ্থিল। তাহার উপর 
& সকল বাক্তির উত্তেজনায় সেই ইচ্ছা! সমধিক বলবতী হইয়াছিল। কিন্ত 
সাহার পার্শবর্তী পাঠান ও উজ বকদের বিদ্রোহ এবং চিতোরের মহারাণার সহ 
বিষাদ হেতু আক্বর বহুদিন পর্যন্ত বাঙ্জলাদেশ : আক্রমণে অবসর পান নাই। 
এদিকে গৌড় বাঙশাঃ সলিমান নিজের প্রচুর ধনবল ও সৈগ্তধল সন্েও 
সর্বদা আক্বর শাহের আনুগত্য করিতেন এবং উপটৌকন পাঠাইতেন। তজ্জন্ত 
ক্তাহাকে আক্রমণ করিতে আকবরের চক্ষুলজ্জা হইত। খৃঃ ১৫৮০ সালে 
সলিছান বাধশাহের মৃত্যু হইল। তৎগুজ দাউদ খ! গড় বাবশাঃ হইলেন। 
তিনি নিজ-বিতৃতিগর্থিত হইয়া নিজ পাঠান অমাত্যগণের পরামর্শে মোগল 
সম্রাটের বিপক্ষ হইলেন। ব্আক্বর স্বয়ং সসৈষ্টে দাউধের সহ যুদ্ধে চলিলেন। 
উপরি উক্ত চারিজন বাঙ্গালী সন্তাস্ত লৌক মোগলদিগের অপরিচিত পথের পথ- 
প্বর্পক হইলেন ৷ দাউদ নিজে অত্যাচারী ছিলেন ন1) কিন্ত তাহার পিতার 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১০৩ 


আমলে বে সকল অত্যাচার হইয়াছিল, তজ্জন্ত সমস্ত ভিনই গাঠানদিগের প্রতি 
অসন্ষ্ট ছিল। তাহার! কেদল ভয় প্রযুক্ত বিদ্রোহী হয় নাই। পাঠান সৈন্য 
হাজিপুরের নিকট একট যুদ্ধে পরাজিত হইবাগাত্র সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুরা 
পাঠানদিগের বিপক্ষ ভইয়| উঠিল । ভাচড়িয়ার রাজা এবং চন্দনার ব্গজ কায়স্থ 
বাজবংশীয় বিক্রমাদিত্য ( ইনি রাজা প্রতাগাদিত্যের পিঠা) ভিন্ন কোন হিল 
বড় মানুষ পাঠানদের পক্ষে গাকিলেন ন। | রাউদ ভদ্দর্শনে ভীত হষ্টর়! একবারে 
উড়িষ্যা পলায়ন করিলেন। বাঙ্গলা ও বেহার দি্লীদাম্রাজাভুত্ত হইল। এই 
অবধি বাঙগলাদেশে পাঠান রাজত্ব শেষ হল । 

পাঠান বাজতে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল ন1। মধুখ্দন খা, নৈযদ 
হোদেন শা এবং শের শাঃ দেশয় অমিদারদিগকে সম্পূর্ণ আরত্ত করিয়াছিলেন 
এবং রীতিমত মালগুঙগারী দিন্ডে বাসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জরীপ জমাবন্দি 
করেন নাই। অগ্ঠান্ত সন্রাউ বা নধাবদের দময়ে কোনই শৃঙ্খলা ছিল না। 
জমিদারেরা শরেচ্ছামত আপন জমিদারী শাসন করিত, পার্বতী জমিদার সহ 
মন্ধি বিগ্রহ করিত। সম্সাুকে রাজস্ব দিত, এই মাত্র নন্বদ্ধ ছিল। সেই বাঙ্গস্থ 
বাকি পড়িলে সম্রাট জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতেন। রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে 
হইলে ধনবান্‌ জমিদারদিগের উপর আন্দাজী জম! বেশী ধরা হইত। 

পাঠান সর্দারের। অধিকাংশই লেখা গড়। জানিত ন1। তাহাদের কর্মচারি- 
গণকে সচরাচর অনেক 'অপমাঁন সম করিতে হইত, কিন্তু তাহাদের গ্রচুর অর্গলান্ত 
হইত।  প্রায়শঃ শৃর্রেরাই পারমী পড়িগা তাহাদের চাকরী করিত। সেই শুদ্রদের 
নামের শেষে “লাল” শব্দ থাকিত ; যথ। রামলাল, শ্তামলাঁল, কিবণলাঁল, প্ারী- 
লাল ইত্যাদ্ি। এইজন্ত পাঠানেরা তাহাদিগকে "লালা লোক” বলিত। ভারা 
আপনাদ্দিগকে “কায়েত” বলিত এবং যাহারা জাতিতে কারস্থ নহে, তাভারাও 
অর্থবায় করিয়| ক্রমে ক্রমে কায়স্থ জাতিতে মিলিত হইনত। পাঠানেরা সুন্দরী 
রমণী দেখিলেই হরণ করিতে চেটা করিত। তাভারা 'অতিন্যযী ছিল, তজ্জন্ত ধনীর 
ধনও হরণ করিত। বিশেষতঃ তাহাদের শৃদ্র কর্ণাচারীর। অর্থশোদণে একাস্ত 
ব্রতী ছিল। পাঠান সর্দীরগঞ্জেধ আবাসের নিকটে কোন ধনী বা ভদ্রলোক বাস 
করিত না। দুরবাসী লোকেরাও ধন এবং জন্দরী রমণী সংগোপনে রাখিত। 
পাঠানদিগের শৃদ্র কর্ধচারীরাও নিজবাড়ী ও পরিবার দুরে রাখিত। পশ্চিম 

১৪ 


১০৪ বাঙ্গালার সাঁসাজিক ইতিহাস । 


প্রদেশে পাঠানদিগকে “যম রাজা” এবং তাহাদের শুন্র কর্মচারীদিগকে “চিত্রগুগৃ* 
বলিত। তাহ হইতেই পশ্চিমা কায়েতের। আপনাদিগকে চিত্রগুণ্রের সন্তান 
বলে। বাঙ্গালী কায়েতদদের অত্যাচার বোধ হয় কম ছিল। তাহাদের চিত্রপগুপ্ত 
উপাধি ছিল ন!। বাঙ্গালী কায়েতেরা পূর্ব্ণে কখনও আপনার্দিগকে চি্রগুপ্রের 
সস্তান বলিয়া পরিচয় দিত ন1। প্রায় পনর বদর হইল বাঙ্গালী কায়স্থের| 
কষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত হইবার লালসাম্ম আপনার্দিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিতে আন্ত 
করিয়াছে। বাস্তবিক চিত্রগুপ্ব কোন ব্যক্তি নহে। মনের গুপ্ত পাপকে রূপক 
অলঙ্কারে চিত্রপুপ্ত বলে । 

পাঠান রাজত্বে বিদ্যার চর্চা কম হইয়াছিল। উৎ্পীড়ন ও দ্যুভয়ে শিল্প 
বাণিজ্যের অপকর্ষ ঘটয়াছিল। মুর্খতাজনিত কুসংস্কার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
তখন প্রায় সকল লোকেই অস্ত্র রাখিত এবং তাহা চালাইতে জানিত। লোকের] 
অপেক্ষাকৃত সাহমী. বলবান্‌, পরিশ্রমী ও স্ুষ্ঠকায় ছিল। দেব দ্বিজ গুরুজনের প্রতি 
ভক্তি খুব বেশী ছিল। থাদ্যদ্রধোর কোন পারিপাটা ছিল না, কিন্তু লৌকের 
আহার প্রচুর বেশী ছিল। সমস্ত দ্রবা শস্ত! ছিল। যে ব্যক্তি মাসে ২২ ছু টাকা 
অর্জন করিত, তাহার পরিবার প্রতিপালনে কোন কষ্ট হইত না। তখন পয়সা, 
আধুলি, সিকি, ছুয়ানী ছিল নাঁ। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোঝা কড়ী পাওয়া 
যাইত, তাহা ছ্বারাই সাধারণ পমস্ত দ্রবাদি ক্রয় কর! চলিত। সেলাইকরা অঙ্গ- 
বস্ত্র এবং জুতার ব্যবহার হিন্দুি”গির মধ্যে অতি কম ছিল। তখন স্ত্রীলোকের 
উপর অতিশয় উৎপীড়ন ছিল। বৃদ্ধাদিগের স্থুথ ও সম্মান বরং এখন অপেক্ষ! 
তখন ভাল ছিল। কিন্তু নৌদ্িগের কষ্ট ও অপমান অতাধিক ছিল। বৌদের 
পিত! মাতা এবং ভ্রীতার্দিগকেও বহু কষ্ট ও অপমান সহা করিতে হইত। দেই 
জন্ঠই এই সময় হইতে শ্তালক, শালী, শ্বশুর, শ্বশুরী শব্দ গালি বলিয়! গণ্য হটয়া- 
ছিল। তখন রাজবিদ্রোহ এবং ডাকাতি বীরপুরুষের কাধ্য বলিয়া গণ্য ছিল 
চুরি, ছু'চামি, ঠগামি তখন অতি ঘ্বণিত কাধ্য বলিয়া গণ্য হইত। 

বাঙ্গল। বেহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে সেনাপতি মুনিম খা শুবাদার 
পদে নিযুক্ত হইলেন এবং রান! তোড়রনল্ল দেওয়ান হইলেন। তাহারা ভাদুড়ী- 
দিগকে পাঠানের পক্ষীয জানিয়। ক্গগতনারায়ণের ক্ষমতা হাস করিতে মনস্ক করি- 
পেন। তাহারা একটাকিমার জমিদারী দাত পরগণ মধ্যে পাচ পরগণা জব 


ষ্ঠ অধ্যায়। ১৯৫ 


করিয়া তাহা সাতোড়ের রাজাকে দিয়াছিলেন। বৃহৎ পরগণা রামবাজু ভাঙ্গিয়া 
কালীগগাও এবং কুশুস্তী নাম দিয়া ছুই পরগণ| করিলেন। তন্মধো কাঁীর্গাও 
পরগণ! থাস করিলেন। কেবল প্রভাপবাজু ও কুপ্তম্তী এই দেড় পরগণা 
মাত্র জগত্নারায়ণের থাকিল। কিন্তু তাহারও মালগুজারী প্রায় দ্বিগুণ হইল। 
আর জাগীর ভাছুড়িয়ার নজবানা এক টাক এখন মালগুঙ্গারী ন্বরূপ 
হইল। কিন্তু সেই একটাক! দাখিলের পুর্বে এক হাজার টাকা নম বা নঞ্তরানা 
দিবার হুকুম হইল। এইরূপে একটাকিয়ার বার্ষিক মুনাফা সাড়ে ছয় লক্ষ 
টাকার স্থলে কেবল ছুই লক্ষ টাক! মাত্র থাকিল। ভদবধি তাদুড়ীদের ক্ষমতা! 
ও মুনাফ! সাতোড়ের রাজার অপেক্ষা অনেক কম হইল। 

রাজা! জগতনারা়ণ মন্ত্রিগণ সহ পরামর্শ করিয়া সম্রাটের নিকট অতিবাদ * 
করিলেন । সেই অতিবাদে তিনি তিনট বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন ; যথা__ 

১। চাঁকলে ভাছুড়িয়। এ অধীনের বছুকালীন পুরুযান্থু ক্রমিক নিষ্কর জাগীর। 
আমরা কেবল গৌড়বাদশার অধীনতা স্বীকারে একটাক! নর্মা দিতাম। দেওয়ান 
রাজা ভোড়রমল সেই জাগীরে মালগুজ্ারী ধার্য করিয়। পুনরায় যে'এক হাজার 
টাক! নর ধাধ্য করিয়াছেন তাহা অন্তায়। 

২। আমরা আপদ বিপদে সাহাঁধ্য করার অঙ্গীকারে গৌড়বাদশাহের অধীনে 
জাগীর ভোগ করিতাম। হুজুরের সহ দাউদগাহের যুদ্ধকালে মামি দাউদ- 
শাহের পক্ষে থাকিয়া নিজ কর্তব্য কর্ম করিয়াছি । এখন হুজুরের কোন শক্র 
উপস্থিত হইলে আমি অনশ্তই হুছুরের পক্ষেই থাকিব। দাউদের স্বপক্ষত| হেতু 
দেওয়ানভ্ী যে আমার সাড়ে পাচ পরগণ। জমিদারী জব্দ করিয়াছেন, তাহা অন্ঠায় 


হইয়াছে । 





*  উপরিতন বিচারকের নিকট নালিশের নাম অধিবাঁদ এবং সর্বপ্রধান বিচারকের নিকট 
নালিশের নাম অতিবাদ। আপীল ও খাস আপীল হইতে অধিবাদ এবং অতিবাদ বিভিন্ন 
ন।লিশ না করিয়া একবারে অধিবাদ হইতে পারিত এবং নালিশ ও অধিবাদ না করিয়া একবারে 
অতিবাঁদ করা যাইতে পারিত। উপরিদ্থ হাকীম নিজ বিবেচন। নত সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইতেন, 
উপযুক্ত তদন্ত করিতেন এবং তদনুদারে বিচার করিতেন। আপীল্লে যেমন নিয় আদালতের 
লিখিত নথী দৃষ্টে বিচার হয়, অধিবাদে তাহ! হইত না। সুষ্তরাং আগীল ও খাল আপীল শব্দের 
স্থলে অধিবাদ এবং অতিবাঁদ ব্যবহার করা যাইতে পারে না। 


১০৬ বাঁঙ্গালর সামাজিক ইতিহাঁস। 


ও। এখন আমার যে দেড় পরগণ জমিদারী বহাল আছে, তাহার মাল” 
গুজারী অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। তাহা চালান অধীনের অসাধ্য । 

সেই অিবাদ সমর্থনার্থ রাজার জো্ঠ পুত্র কুমার" ন্রারারণ খা! বুতর 
ভেট লইয়া আগর। বাজপনীতে গেলেন । তাহার সাহাধ্যার্থে লালা রামচন্দ্র দর- | 
কার এবং একজন শুধোগ্য মুমলমান ঘৌলবীও প্রেরিত হইল । 

সপ্রাট, আকৃবর দেহ অভিনার শুনিয়া রাজা তোড়রমলের নিকট সবিস্তার 
বকত তলপ করিলেন । দেই কৈকিয়ত আমা সাপেক্ষে চন্দ্রনারায়ণ আগ- 
রাতে থাকিলেন। মধো একবার মগু। বৃন্দাবন গরিয়। তীর্থ করিয়া আসিলেন। 
সময়ে সময়ে বাদশাহের সহিত পাক্ষাৎ করিতে থাকিলেন। তাহার আকৃতি 
প্রকৃতি কথাখার্ভায় তিনি থে সুশিক্ষিত এবং উচ্চবংশজাত, তাহা আক্বর 
বুঝিতে পারিলেন। কুমারের আহ্মযাত্রিক লাল। ও মৌলবীর নিকট সম্রাট সাহার 
জম্পূর্ণ পরিচয় পাইলেন। 

ঘন্তান্ত দিথিজয়ী জাতি হইতে তার্থার জাতির রীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। 
অন্তাগ্ত জাতীয় লোক কোঁন দেশ জয় করিলে তথায"স্বফীয় ধন্দী, ভাষা, রীতি- 
নীতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার্তার জাতি কোন দেশ জয় করিলে 
নিদ্রেরাই সেই দেশের ধর্ম, ভাষা এবং আচার ব্যবহার গ্রহণ করে। মোগলেরা 
জাগে যুমলমান রাজ্য জয় করিয়। মুনলনান হইয়াছিল, তাহার পরে ভারতবর্ষে 
আসিরাছিল। এইজন্য তাঠারা সম্পূর্ণ হিন্ু ব্যবভার অনুকরণ করে নাই। 
তথাঁপ মোগল আট! দগের ব্যবহার মুসলমান অগেক্ষা হিন্দু রাজনীতির অধ্বিক 
অন্থযারী ছিল। রর অধিকাংশ বেগম গুলি ক্ষত্রিয়রাজকন্য। | তাহারা 
প্রায় হিন্দু ব্যবহারেই থাকিত। সম্রাট হিন্দুর নধ্যে হিন্দু, মুনলমানের মধ্যে মুসল- 
মান ছিলেন। রি মধ্যে মধ্যে খৃইটন্ের ভউপদেশও শুনিতেন। সকল ধর্দের 
প্রতিই তাহার বাস ভক্তি ছিল, কিনব কোন ধন্মেই তাহার প্রকৃত আস্থা ছিল 
না। তিনি চন্্রনীরায়ণের আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তাহাকে আটক করত 
নিজের এক কগ্তার সহ তাহার বিবাহ দিয়! তাভাকে মৃলতানের শুবাদার নিযুক্ত 
করিলেন । জাতিপাত হওয়ায় চল্দুনারাণ আর দেখে জাদেন নাই। তাহার 
প্রবর্তী বিবরণ জানা যায় না। 

বহুদিন গর রাজ! তোড়রমল কৈফিয়ত পাঠাইলেন। তিনি পিখিজলিন যে-_ 


বন্ধ অধ্যায়। ১০৭ 


১। যেব্যক্তি বিবাদের একপক্ষকে আঁশ্র় করে, তাঁহাঁর আশ্রয় জয়ী হইলে 
আশ্রিতের লাভ হয় এবং পরাজয় হইলেই আশ্রিতের দণ্ড হয় । জগৎনারায়ণ 
ঠাকুরের পিতামহ শের শাহের পক্ষে থাকিয়! স্বর্গীয় হ্মায়ুন বাদশাহের সহ 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শের শাঃ জী হওয়ায় ঠাকুরেরা পুরস্কারও পাইয়া- 
ছিলেন। এখন ঠাকুরদের আশ্রয় দাউ শাঃ পরাজিত হইয়াছেন। আমরা উচিত 
প্ধপেই জগৎ ঠাকুরের কতক সম্পন্তি জব করিয়াছি । সম্পন্তি নৃতন উৎপন্ন হয় 
না। এক গ্ধনের ক্ষতি বাতীত অন্তের লাঁভ হইতে পারে না। বাঙ্গলা দেশের 
যে নকল লোঁক আমাদের সাহাধ্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সমুচিত পুরস্কার দে ওয় 
আবশ্তক। এইফন্ত বিপক্ষপঙ্জীয়দের কতক সম্পত্তি জব্দ করিয়া! তাহাই ন্বপক্ষ- 
দিগকে দেওয়া! হইয়াছে । 

২] নবাব সযস্ুচ্দীন দিলীর বাঁদশাতের বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। 
জগৎ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ ঠাকুর স্থবুদ্ধিরাম সেই বিদ্রোহী নবাবের সাহায্য 
করিয়া জাগীর পাইয়াছিলেন। এখন বাঙ্গলা মুলুক পুনরায় দিল্লী সাম্রাজাতুক্ত 
হওয়ায় সেই জাগীর জন্দ হওয়াই উচিত । নবাব নাঞ্জিমের ইচ্ছ। ছিল যে, 
জাগীর ভব করিয়া জধিলারী ব্ূপে বন্দোবস্ত কর! হয়। কিন্ত ব্রাঙ্গণ ঠাকুর 
অন্টি পুবাতন আমীর এবং তাহার অনীনে হিন্দু সুসলমাঁন পকলেই তুষ্ট মাছে। 
কমি তাহ! দেখিয়া! ঠাকুরের জাগীর স্থিরতর রাখিয়াছি। তাহার যে একভাজার 
টাকা মাত্র নম ধার্যা হইয়াছে, ভজ্জন্তে অধিবাদ ন| করিয়া! ধন্যবাদ করাই 
তাহার উচিত । 

৩1 হিন্দু শাস্প ও ব্যবচাঁর মতে জমিদারের মোট রাজন্বের $$ ভাগ পাইত। 
আমিও প্রায় তদ্রূপই দিয়াছি অর্থাৎ হাল বন্দোবস্তে সমস্ত জমিদারের উপরই 
স্মার জমার ( মোট সংস্থার ) দুই তৃতীয়াংশ মালগুজারী ধাঁধ্য করিয়াছি এবং 
$ ভাগ তাহাদের খরচ 3 মুনাফ! বাবত দিরাছি। জগৎ ঠাকুরের উপরও 
তাহাই ধার্ধা হইয়াছে । তাহার জমিদারীতে কিছুমাত্র বেশী মালগুজারী ধর 
হয় নাই। ফলতঃ আমি ঠাকুর সাহেবের প্রতি শনুগ্রহ ভিন কোন নিগ্র্ন করি 
নাই । তবে কি না, আমি দরকারী চাঁকর ; মালিকের ষোল আনা ঠিক রাখিয়া 
কাজ করিতে হইয়াছে। ঠাকুর জগৎ্নারায়ণ -এখন আপনকার বৈবাহিক । 
ততপ্রতি অনুগ্রহ কর! হুছুরালির উচিত বাট। আমরাও ভাহাতে তুষ্ট হইব। 


১০৮ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহান। 


মাকৃবর সেই কৈফিয়ত দৃষ্টে জগত্নারায্মণের প্রথম ছুই শ্মাপত্তি সম্পূর্ণ 
অগ্রাহা করিলেন। তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে লিখিলেন যে, অগ্থান্ত জমিদারগণ 
অপেক্ষা একটাকিয়া ঠাকুরদের সম্মান অনেক বেশী। তাঁহাদের মালগুঞ্গারী 
অন্তান্ত জমিদারগণ সহ তুল্য হইতে পারে না। ত্তাহার্দের মালগুজ্ারী স্ুমার 
জমার নিষ্পী অর্থাৎ অর্ধেক হারে ধাধ্য করা যুয়। এই হুকুমানুসারে জগৎ" 
নারায়ণের মালগুজারী বাধিক ছয় হাজার টাকা কমিল। 

রাজ! জগতনারাক্পণের তিন পত্বী এবং বু উপপত্বী ছিল। ঞ্এক স্ত্রীকে 
ভাল ৰামিলে যে, অন্থ কাহাকেও ভালবাসা যায় না, ইহা! নিতান্ত অযৌ- 
ক্তিক বিলাভী মন মাত্র। * ইউরোপীয়েরা যখন পশুর ন্থায় অসভ্য ছিল, তখন ও 
তাহাদের বহুবিবাহের রীতি ছিল না। 'অথচ এশিয়া খণ্ডে চিরকালই বহু- 
বিবাহ প্রচলিত আছে। রাজা তাহার সমস্ত পত়ী ও উপপত্তী এবং তাহাদের 
মস্তানদ্রিগকে ভাল বাঁসিতেন। ত্তিন্ সাহার ভ্রাতা, ভ্রাতুক্পুর, ভগিনী, জ্ঞাতি, 
কুটুঘ সকলকেই আন্তরিক ভাল বাদিতেন এবং সকলকে লইয়! সাংসারিক সুখ 
ভোগ করিতেন। অথচ দেই বু পরিবারের মধ্যে কোন বিবাদ ঝগড়া হইত না। 

জগৎ্নারায়ণ বৃদ্ধকালে কাননাট গিয়া গঙ্সাবাস করিয়াছিলেন । তাহার 
পাটরাণীর গর্ভপাত গোষ্ঠপুত্র চন্রনারায়ণের জাতিপাত হইয়াছিল। পাট- 
রাণীর উপেন্ত্রনারায়ণ নামে একটি পুত্র শেষে হইয়াছিল। রাঞ্জার গঙ্গাযাত্র!* 
কালে উপেন্দ্রের বয়স দেড় বৎসর মাত্র। মধ্যম রাণীর কোন পুত্রসন্তান, 
ছিল না। কনিষ্ঠা রাণীর পুত্র মহেন্দ্রনারার়ণ খা বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
জগত্নারায়ণ মহেন্দ্র উপর সমস্ত ভার দিয়া তের বৎসর কাল জপ তপে 
গঙ্গাতীরে বাদ করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উইল করিবার রীতি ছিল না । বরং 
উইল বা তৎসদৃশ অন্ত উপায়ে শান্্রমত উত্তরাধিকারী স্বত্বের কোনরূপ ব্যতি- 
ক্রম করা ধর্মবিরুদ্ধ কাধ্য বলিয়া গণ্য হইত। শাস্তরমত যাহার যাহা প্রাপ্, 
মুমূর্ষু ধনীর তাহাতে কোন পরিবর্তন করিতে অধিকার ছিল নাঁ। রাজ্য অবি- 
ভাজ্য সম্পত্তি ছিল। সুতরাং জগতনারায়ণের গন্বাপ্রান্তি হইলে মহেন্দ্রনারায়ণ। 
একাকী সমস্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। 

দুর্গোৎসব ও বাসন্তী । 


জগৎনারায়ণের রাঁজত্বকাল বাঙ্গল| দেশের ইতিহাসে অতীব প্রসিদ্ধ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১০৯ 


এই সময়ে বাঁজল| বেহার পুনরায় দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইয়ান্িল। এবং 
পাঠান রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়। মোগল সাত্রাজ্জ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে 
বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ রাজধানী গৌড়নগর মহামারীতে উৎসন্ন হইয়াছিল। এই 
সময়েই বাঙলা দেশে জগদিখ্যাত ছুর্গোৎসব প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী পৃজাও আরস্ত হইয়াছিল। আর এই সময়ে বারেন্ ব্রাহ্মণদের 
কোলীন্ প্রথার সংস্করণ হইয়াছিল। এই সময়ে তাহরপুরের রাজ। কংসনারায়ণ 
রায় বাঙ্গালী হিনুসমাজের নেতা হইয়াছিলেন। এই সময়েই রাজা তোড়রমল 
সমস্ত বাঙ্গলা ও বেহার জরিপ করিয়া রীতিমত জমাবন্দি করিয়াছিলেন। 

রাজ। কংসনারায়ণ, মন্ুসংহিতার টাকাঁকারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কল্পক 
ভট্টরের সন্তান। তাহার পিতামহ উপয়নারায়ণ, সআাট, গণেশ খার 
শ্তালক এবং সাহাযাকারী ছিলেন; তিনিই প্রথম পরাজা” উপাধি প্রাপ্ত 
হন। তাহার জোষ্টপুত্র জীবন রায়, গৌড় বাদশা: যছুনারায়ণ খার দেওয়ান 
ছিলেন। জীবনের ত্রাতুপ্পুত্র কংসনারায়ণ, গৌড় বাদশাঃ সলিমানের 
অধীনে ফৌজদার ছিলেন। কালাপাহাড়ের দৌরাজ্ময-সময়ে তিনি কর্মত্যাগ 
করিয়া ছদ্মবেশে গুপ্ত ছিলেন। যখন দউদ খা মোগল সম্রাট, আকৃবরের সহ 
বিবাদ উপস্থিত করিলেন, তখন কংসনারায়ণ, সম্রাট, আকৃবরের চোপদারী 
কর্মে নিষুক্ত ছিলেন। মোগল সেনা বাঙলা দেশ আক্রমণ করিতে আসিলে, 
তিনি দেই সেনার পথপ্রদর্শক এবং প্রধান মন্ত্রী হইরাছিলেন। দেওয়ান 
তোড়রমল বাঙ্গল! দেশের বন্দোবস্ত শেষ করিবার পূর্বেই দিল্লীতে আহত 
হইলে, কংদনারায়ণ পরাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়! শুবে বাঙ্গলা বেহারের দেওয়ান 
নিষুক্ত হইয়াছিলেন। শুবাদার মুনিম খা মহামারীতে গতান্থু হইলে, রাজা কংদ- 
নারায়ণ প্রায় দুই বৎসর কাঁল দেওয়ানী ও শুবাদারী উভয় কার্ধাই নির্বাহ করিয়া- 
ছিলেন। বখন সম্রাট, আকৃবর তাহাকে গুধাদারী পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত না 
করিয়। বাঙ্গল। ও বেহারের পৃথক্‌ পৃথক্‌ গুবাদার নিষুক্ত করিলেন এবং কংস- 
নারায়ণকে কেবল শুবে বাঙ্গলার ধেঁওয়ানী করিতে আদেশ দিলেন, তখন 
তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া নিজ জমিদারী শাসন এবং সামাঞ্জিক উন্নতি সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা কংসনারায়ণ একটি মহাযজ্র করিতে উৎসুক 
হইয়া বাঙ্গলা দেশের সমস্ত গ্ধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের 


১১০ বাক্গালার সামাজিক ইতিহাঁস | 


পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাস্থদেৰপুরের ভট্টাচার্যগণ বংশানুক্ষে তাহির" 
পুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন । সেই পুরোহিতগোর্ঠীর মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী 
তৎকালে বাঙলা বেহারের মধ্যে সর্ধপ্রপান পণ্ডিত ছিলেন। ভিনি কহিলেন 
“বিশ্বজিৎ, রাজসূর, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারিটি মহাধজ্ঞ নামে কথিত। 
বিশ্বজিৎ এবং রাঙ্গস্ুয় কেবল সার্বভৌম সম্রাটের করিতে পাদ্েন। তুমি 
বাদশাহের অধীন নৃপতি ; এ দুই যজ্ঞ তোমার সাধ্যাতীত। অশ্বমেধ, গোমেধ 
কলিতে নিষিদ্ধ। অপিচ এই বজ্ঞচতুষ্টর় ক্ষত্রিয়ের জন্যই প্রন, উহা ব্রাহ্মণের 
পক্ষে শোভনীর নহে। তোমার পক্ষে দুর্গোৎ্ব ভিন্ন অন্ত কোন মহাঁযজ্ঞ ' 
উপযুক্ত নাই। সত্যাযুগে স্ুরথ রাজ! আন্যাশক্তির অর্চনা! করিয়া চতুর্বর্গ ফল 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রেতাধুগে শ্বয়ং ভগবান্‌ রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে 
সেই পূজা কধিয়াছিলেন। তাহার ফলশ্রুতি মধ্যে উক্ত আছে, যে কেহ রাম- 
চন্দ্রের বিধানে ভক্কিভাবে দুর্গোৎমব করিবে, সে সর্বাজ্রের ফল লাভ করিবে। 
এই যন্ত্র, সকল যুগে সকল জাতীয় লোকেই করিতে পারে এবং এই এক যজ্ঞেই 
সকল হজ্ঞের ফল হয়। অতএব আমার বিবেচনায় তোমার এই যজ্ঞ কর্তব্য ।” 
সমাগত সমস্ত পণ্ডিক্গণ তন্মতে সম্মতি দিলেন। তদনুসারে রাজা কংদ- 
নারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাক! বায়ে রাজসিক বিধানে ছুর্দোৎনধ করিলেন। 
যর্দিও মার্কখডেয় পুরাণে হুর্গোত্সবের কতক বৃত্তান্ত আছে বটে, কিন্তু সমগ্র 
বিধান কোন "প্রাচীন গ্রন্থে নাই। আধুনিক ছুর্গোৎসবপদ্ধতি রষেশ শাস্তি 
গ্রণীত। যৎকালে সমুদায় দ্রব্য শস্তা ছিল, সেই সময়ে সাঁড়ে আটলক্ষ টাকা 
বায়ে এই মহাষক্ঞ প্রথম অনুষ্টিত হইয়াছিল। সেই যক্তের ধৃমধাম, আনন্দ ও 
উৎসাহ দৃষ্টে সকলেই মোহিত হইয়াছিল। রাজ কংসনারায়ণের পুণা ও 
প্রতিটা রাটে বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজ! জগৎনারায়ণ তদ্টে 
 ঈর্ষাপরবশ হইয়া কংসনারায়ণকে অপাকরণ জন্ত নব লক্ষ টাকা ৰায় করিয়া 
স্ুরথ রাজার বিধানে বাসন্তী দুর্গোৎসব করিলেন। কিন্তু বাসন্তী পূজা শারদীয়া 
পূজার ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। জগত্নারা়ণ নিজ পুরোহিভকে তাহার 
কারণ জিন্ঞাসা করিলে, পুরোহিত কহিলেন “রাজা কংসনারায়ণ ধর্ধার্থে শারদীয়া 
পুজা করিয়াছেন আর তুমি ঈর্ষ। ও অহস্কায় বশে যাদস্তী পৃজা করিয়াছ ; এই 
জন্ত তাহার প্রতিষ্ঠা বেনী এবং তোমার প্রতিষ্ঠা কম হইকাছে।” 
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জগৎতনারায়ণ লঙ্জিত হইয়! তদবধধি উত্তর পৃজাই যখাকাঁলে করিতে লাগিলেন। 
ঈাতোড়ের রাজা এবং অন্ঠান্ত হিন্দু বড় লোকের! দেখাদেখি শারদীয় হুর্গোৎ সব 
আরম্ত করিলেন। কেহ কেহ বাসস্তী পুজাও জারস্ত করিলেন । লমরাট্‌ শাঃ জেহান 
বাজলা দেশে শারদীয়া পূজ৷ দৃষ্টে মোহিত হইয়াছিলেন এবং নিজব্যয়ে ব্রাহ্মণ 
গ্বারা মহ! আড়ঘরে ছুর্গোৎসব করিতেন। তৎপুত্র গুরংজেব অডিশয় গোড়া 
মুসলমান ছিলেন। ভিনি ছুর্গোৎসব রহিত করিয়া সেই ব্যয়ে মুসলমানদের 
প্রধান পর্ব মহরমে প্রচুর ধূমধাম করিতে লাগিলেন এবং নিজের বাবতীয় 
হিন্দু মুসলমান কর্মমচারিগণকে মহাসমাকোহে মহরম করিতে আদেশ দিলেন। সেই 
আদেশ প্রতিপালিতও হইয়াছিল। কিন্তু মহর্ আননের ব্যাপার নছে। ইমাম 
ছাসন ও হোসেনের অকালে বিনাশ জন্ত শোক প্রকাশ করাই মহরমের উদ্দেশ্য । 
তাহাতে ধুমধাম সমারোহ করা প্রকৃত পক্ষে মুলমান ধর্মের বিরুদ্ধ কার্য । 
গড়ামীতে অনেক দময়েই মূল উদ্দেশ হারাইয়! যায়। ওুরংজেবের পক্ষেও 
তাহাই হইয়াছিল। যাহা হউক, বাদশাঃ এবং নবাবদ্িগের যত্ব ও অসাধারণ ব্যয় 
লত্বেও মহরম পর্বব কোন ক্রমে দুর্গোৎসবের তুল্য হইতে পারিল না। 

বারেন্ত্র ব্রাহ্মণদের কুলমর্যাদা সংশোধন রাজ! কংসনারায়ণের দ্বিতীয় 
প্রসিদ্ধ কার্য। উদয়নাচার্্য ভাছুড়ী তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র উমাপতি, 
স্টামাপতি প্রভৃতি ছয় জনকে ভাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন যে, সেই ছয়জন 
কৌলীন্তমধ্যাদা-্র্ট হইবে। আর ধে কোন কুঙলীন তাহাদের সহ আদান 
প্রদান ও আহার ব্যবহার করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। আবার তাদৃশ পতিত 
কুলীন সহ যাহার! কোনপ্রকার সংস্রব করিবে, তাহারাও শ্রষ্ঠ হইবে। পরবর্তী 
কালে মধু মৈত্রের পুত্রেরাও পিতৃদ্রোহ অপরাধে ধৈ বাগছি কর্তৃক এরূপ 
কোলীন্ত্রষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের সহ সংভ্রবেও অন্ত কুলীনের কুলপাত 
হইবার নিয়ম হইয়াছিল। সেই পতিভ কুলীনেরা কপটভাবে সংশ্রব করিয়া 
বহুমংখ্যক কুলীননকে নিজ দলভুক্ত করিয়া বিলক্ষণ প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। 
এই কপট কুলীনদ্দিগকে কাপকুলীন কিংবা সংক্ষেপে কাঁপ বলিত। রাজা! কংস* 
নারায়ণের সময়ে কাপের সংখ্যা বিগুন্ধ কুলীন অপেক্ষা অনেক বেশী হইন্নাছিল। 
রাজার পুরোহিত বান্থ্দেবপুরের ভট্টাচার্য্েরাও কাপ হইয়াছিলেন। কাপের 


প্রাবল্যে বিগদ্ধ কুলীন নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তজ্জন্ত বিশুদ্ধ 
৪৫ 


১১২ বাঙ্গালার লাঁমাজিক ইতিহাস । 


কুলীনের! রাজা কংসনারায়ণকে ব্যবস্থা সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়া, 
ছিলেন। রাজ! নিজে নিদ্ধ শ্োত্রিয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ অস্তাচল নামে খ্যাত্ত ছিলেন। 

রাজা কংসনারায়ণ সমস্ত কুলজ্ঞিগকে, সমস্ত গাঁইকর্তা কুলীনদিগকে 
এবং বন্থনংখ্যক কুলীন, কাঁপ-কুলীন ও দিদ্ধ-শ্রোত্রিয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিলেন। পরে তাহাদের নিকট উদয়নাচাধ্য ও ধৈ (ধ্যানরাম ) বাগছির 
কৃত ব্যবস্থা! সংশোধনের প্রয়োজন ব্যাথা করিলেন। উক্ত ছুই ব্যবস্থার কঠো- 
রত! সকলেই অনুভব করিতেছিলেন ; গুতরাং সকলেই আগ্রহের সহিত রাঁজার 
পৌধকত। করিলেন। তখন রাজা কংসনারায়ণ নিয়ম করিলেন যে (১) কাপ 
ফুলীনেরা বিশুদ্ধ কুলীন ও দিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের মধাবর্তী হইবেন। (২) কাপ ও 
কুলীনের মধ্যে পুত্র কন্ঠার বিবাহ উপলক্ষে কুশবারি ছার! মর্যাদা পরিবর্তন 
কদিলেই কুলীন ভঙ্গ হইয়! কাপ হইবেন অথব| কুলীনের পুত্র কাপে দত্তক 
দিলে কুলীন ভঙ্গ হইয়া! কাপ হুইবেন। কাপের সহ আহার ব্যবহার বা অগ্য 
কোন সংশ্রবে কুলতঙ্গ হইবে মা। (৩) দিদ্ধ শরোত্রিয়েরা কাপে কন্তা না দিয়া 
পঠী পরিবর্তন করিতে পারিবে ন। 6) সাধা ও কষ্ট শ্রোত্রিয়ের! অগ্রে কাঁপে 
বিবাহ না দিয় কুলীনে বিবাহ দিতে পারিবেন না। (৫) কুলীন ও কাপগণ 
শ্রোত্রিয়ের কণা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্! দিলে অমনি 
কুলভগ হইয়া! শ্রোব্রিয় হইবেন। (৬) কুলীন ও কাপগণ কোন কুলীন বা 
কাপের বন্ধুহীনা কন্ঠ বিবাহ করিতে পারিবেন ন1) তাদৃণী কন্তা কেবল শ্রোত্রিয়ের 
গ্রাহ্া। (৭) কুলীন ও কাপের বিবাহে ঘেমন মর্যাদা পরিবর্ন করিয়া সমীকরণ 
বা করণ করিতে হয়, শ্রোত্রিয়ের সহ তদ্রুপ সমীকরণ করিতে হইনে ন1। 

রাজার উক্ত ব্যবস্থ। সভাস্থ সকলেই স্বীকার করিলেন। রাজা সাহার নিজের 
তিন কন্যা কাপে বিবাহ দিয়া তদুপলক্ষে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়দিগকে একত্র 
ভোজন করাইলেন। তবধি তাহিরপুরের বাজার সম্মান সাতোড় ও ভাুড়িয়ার 
রাজাদের তুল্য হইল। 

রাজ! জগত্নারায়ণের শেষাবস্থায় আগ্েরের (জয়পুরের ) রাজা মানসিংহ 
বাঙ্গলার শুবেদার হইয়। আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে বা গরে কখন কোন 
হিন্দু বাঙ্গলাঁর শুব্দার হইতে পারেন নাই। রাজা কংসনারায়ণ কিছুদিন 
গুবেদারের কাজ ডালাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শুবেদারন্ধূপে নিষুক্ত হন 
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নাই। উতভিয্যান্ন পাঠানদিগকে দমন, হশোহরের রাজ গ্রতাপানদিত্যকে বিনাশ, 
বেণী রায়ের দন্থ্যতা শিবারণ এবং কোচবেহারের মহারাজের সহ সবধিস্থাপন, এই 
চারিটি মানমিংহের বাজলাদেশে প্রধান কাধ্য। 

১। বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ গাঠান দাউদ খাঁর সহ উড়িয্যায় গিয়া 
বান করিয়াছিল। তাহার। স্ুযৌগ পাইলেই পুনরায় বাঙ্লাদেশ অধিকার 
করিতে চেষ্টা করিত। রাজ! মানসিংহ বারংবার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া, 
তাহাদিগকে মোগল সম্রাটের অধীনত! স্বীকারে বাধা করিয়াছিলেন। 

২। বর্তমান জেল! ফরিদপুরের মন্থকুমা গোয়ালন্দ মধ্যে চন্দনা নাম 
একটি গল্ার শাখানদী আছে। তাহার ধারে চন্দনা নামক একটি সমৃদ্ধ গ্রাম 
ছিল। সেই গ্রামের নাম্‌ হইতেই চন্দনা নদীর নামকরণ হইয়াছে । এই 
স্থানের গুহবংপীয় বঙ্গজ কায়স্তের! গৌড় বাদশাহের সরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
ছিলেন। রায় বিক্রমাদ্িত্য দাউদ খাঁর মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্রাট আকবরের 
সহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। হখন সমস্ত বাঙ্গলা ও বেহার মোগলসমাটের 
হস্তগত প্রায় হইল, তখন বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীকাম রায় * ও কনিষ্ঠ - 
বসন্ত রায় দর্ডিত হইৰার ভয়ে, শ্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরবনে আশ্রয় 
লইয়াছিলেন। তীহার! বে স্থানে গিয়। বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের 
নাম “্যশোহর” হইয়াছিল। সেই যশোহরের নাম হইতেই আধুনিক জেল! যশো- 
রের নাম হইয়াছে। সেই পুরাতন যশোহর এখন জঙ্গলাবৃত। বর্তমান যশোর 
নগরের পূর্বনাম কশবা1 | ভীকাম রায়, বসন্ত রাক্স এবং বিক্রমার্দিত্যের শিশু 
পুত্র প্রতাপার্দিতা কিছুদিন গুপ্তভাবে সেই জঙ্গল-বেষ্টিত যশোহরে বাস করিয়া 
মোগল রাঁঞ্জের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। বখন স্তাহারা দেখিলেন যে, 
মোগলেরা কোন অত্যাচার করিল না অথব! বিক্রমার্দিতযের পরিবারবর্গের 
কোন অনুসন্ধান করিল না, তখন তাহারা দাহদ পাইয়া আত্ম-প্রকাণ 
করিলেন। গৌড় নগর যখন মহামারীতে বিধ্বস্ত প্রায় হইল এবং শুবে- 
দার মুনিম খ। বিনষ্ট হইলেন, তীকাম রায় সেই গোলযোগের সময়ে নিজ 








* হিন্দী ভাঁবায় ভীগ্ম শব্দের অপত্রংপে ভীখম বলে বোধ হয় ভীকাম শব্দটি ভীন্ম: যোরই 
অপন্রংশ। 


১১৪ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন । তখন অর্থ হারা জমিদারী ক্রয় করিবার রীতি 
ছিল না। গুহবংশীয়েরা বাহুবলে তিন চারি পরগণ! দখল করিলেন। তীকাম 
রার ও বসস্ত বাক্স উভয়েই বিদ্বান ও বীর পুরুষ ছিলেন। প্রতাপাদিত্য 
তাহাদের অপেক্ষাও সমধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
প্রতাপা্দিত্যের বিদ্যা অতি অল্প ছিল এবং তিনি নিতান্ত মাতাল ও দুর্ব্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। তিনিই নিবিড় অরণ্য মধ্যে শিলা! দেবীর বিগ্রহ আবিার 
করিয়াছিলেন এবং সেই কালীমৃত্তি আনিয়া! যশোহরে স্থাপন করিয়াছিলেন । 
তিনি সেই শিল! দেবীর স্গুথে নরবলি দিতেন । তিনি যুদ্ধকালে যেমন বীর 
ছিলেন, অন্ত সময়ে তেমনি মাতাল ও লম্পট ছিলেন। কিন্তু তীকাম রায়ের 
জীবমানে তীহার দোষ ও গুপ তত বেশী প্রকাশ হয় নাই। 

প্রতাপাদিত্যের যখন সাতাইশ বৎসর বয়স, তখন তাহার জ্যেষ্ঠতাত ভীকাঁম 
রায়ের নিঃসস্তানাবস্থায় পরলোক হইল। প্রতাপাদিত্য তখন স্বয়ং রাজগদী 
দাবী করিলেন। বমস্ত রায় কহিলেন “ভ্রাত| বিদ্যমানে ভ্রাতৃপুজ দায়াদ হয় নাঃ 
হুতরাং গ্রতাপ আষার জোট ভ্রাতার পুত্র হইলেও রাজগণদী তাহার প্রাপ্য নহে, 
আমার প্রাপ্য*। এই উপলক্ষে উভয়ের মনাম্তর হইল। কিন্তু প্রকাশ্ত কোন 
বিবাদ হইল না। তখনও উভয়েই একার এক বাড়ীতেই ছিলেন। প্রতাপ 
একদিবস রাত্রিতে কতিপয় ছুট অনুচর সহ খুড়ার প্রকোষ্টে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে সবংশে নিপাত করিলেন। কেবল বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাচুরায়কে 
প্রতাপাদিত্যের পত্বী রক্ষা! করিয়া তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। 

প্রতাপাদিতা সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র কর্তা হইয়া দিখিজয়ে ব্রতী হইলেন। 
তিনি পদ্ম, মেঘন| ও সমুদ্র পর্যাস্ত সমস্ত জমিদারগণকে নিজের অধীন ও করপ্রদ্থ 
করিয়াছিলেন। পালে গালে হিন্দু ও মুসলমানগণ তীহার সহ যোগ দিতে 
লাগিল। প্রতাপ যদ্দি সচ্চরিত্র হইতেন, তবে বোধ হয় শ্বাধীন রাজা হইয়া 
থাকিতে পারিস্তেন। কিন্তু তাহার চরিত্রদোষে সমস্ত সদ্ধংশজাত সৎ লোকেরা 
তাহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের! গুপ্তভাবে তাহার 
বিপক্ষ হইল । এমন কি, তাহার নিজের স্ত্রীপুত্রও তাহার মঙ্গল কামন| 
করিতেন না। প্রতাপ অতিশয় দাতা ছিলেন। অর্থলোৌভে অতি নীচজাতীয় 
নীচ প্রকৃতির লোকের! তাহার একান্ত অনুগত ছিল। তাহাদের সাহাফ্ে 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১১৫ 


তিনি ব্যাগের স্তায় রাজত্ব করিতেন। তিনি “সুন্দর বনের বাঘ”, নামেই প্রসিদ্ধ । 
তিনি অতীব তেজজন্বী ছিলেন। তিনি যাহাকে বাহ! আদেশ করিতেন, সে 
তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে বাধ্য হইত। মনে মনে তাহার প্রতি লোকের বত 
কেন অশ্রদ্ধা থাকুক না, কা্যতঃ কেহ তাহার কোন কথায় প্রতিবাদ করিতে 
ন1 এবং তীহার কোন কার্ষ্যে বাধ! দিত না। লোক-পরিচালকের পক্ষে এইটি 
সর্বপ্রধান গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট লোকের অন্ত সহত্রদোষ থাকিলেও তাহারা 
যুদ্ধে ও সামাজিক বিবাদে জয়ী হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্যেরও তাহাই 
হইতেছিল। প্রতাপ "সার্বভৌম মহারাজ” উপাধি গ্রহণ করিব! নিজ নামে 
মুদ্র। ছাপিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে তিন দল মোগল সেনা পরাজয় করিয়া 
আঠার বৎসর কাল শ্বাধীন ছিলেন। 


কায়স্থজাতির ইতিহাস। 


ভগবান্‌ পরগুরাম তৎকাল-জীবিত সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনষ্ট বা জাতিত্র্ট 
করিয়। পৃথিবী নিংক্ষত্রিয়। করিয়াছিলেন। তখন সমস্ত মহ্র্ষিগণ তীহাকে ক্রোধ 
পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন । ভূগুরাম কহিলেন “বহুসংখ্যক কত্রিয়- 
পত্ধী এখন গর্ভবতী আছে। শ্ত্রীবধ-পাপাশস্কায় আমি তাহাদের গর্ভস্থ সত্তান নষ্ট 
করিতে পারি নাই। তাহাদের সন্তান জন্মিলে সমন্ত পুত্রসন্তান নষ্ট করিয়। 
তাহার পর আমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে ক্রোধ ত্যাগ করিলে, নব- 
প্রন্থত ক্ষত্রপুত্রগণ দ্বার! ক্ষত্রিয় বংশ বিদ্যমান থাকিবে, সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ হইবে।” ্বধিগণ কছিলেন “আপনি বছুল ক্ষত্রিয়গণকে জাতিচ্যুত করিয়া 
জীবন 'রক্ষ! করিয়াছেন। গর্ভস্থ ক্ষত্িয়সন্তানদিগকে তত্রপ শূদ্রতে পাতিত 
করিয়! তাহাদের প্রাণ রক্ষা করুন এবং ক্রোধাপ্রি ত্যাগ করুন।” পরশুরাম 
সম্মত হহলেন। তখন তৃগুরাম খধিগণ সহকারে, বিধান ক্সিলেন যে “বর্তমান 
গর্ভবতী ্ত্রপত্বীদ্দের যে সন্তান হইবে, তাহারা শৃত্র হইবে । আর বিধবা ক্ষত্র- 
পত্ধীদের গর্ভে ব্রাহ্মণের গুরসে যে সমস্ত সন্তান হইবে, ভাছারাই ক্ষত্রিয় জাতি গণ্য 
হইবে। তদনুসারে সেই গুর্ধিণী ক্ষত্রিয়াদের সন্তানেরা শূদ্র হইল। তাহার! 
গর্ভে ছিল, এইজন্ত তাহার! কায়স্থ (কায়+স্থা1ড) জাতি নামে অভিহিত হইল। 


১১৬ বাঙ্গালার সাঁমাঁজিক ইতিহাঁস। 


কাযস্থের! বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সস্তান, আর তাহার যে পাঁপে পতিত হইয়াছিল, তাঁহ 
তাহাদের শ্বরৃত নহে। এইজন্য তাহার! সকল শৃ্র হইতে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইত। 

জাতিমালায় কায়স্থলাতির এই ইতিহাঁন পাওয়া ঘায়। অন্ত কোন সংস্কৃত 
পুস্তকে এই কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ পাওয়! যায় না। কিন্তু “কায়স্থ” শব্দটি 
বহু গ্রন্থে অন্যান্ত অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। কায়স্থ শবের মূলার্থ “শরীর-স্থিত”। 
চিকিৎসা শান্জে এবং গীতাতে সর্বত্রই এই মূলার্থে কায়স্থ শব ব্যবহৃত হইয়াছে । 

যথা (১) কারস্থং নিগৃব্যাধিং ( শরীরস্থিত গুপ্তরোগ )। 

(২) কায়স্থাঃ কমিনিকরাঃ--(.শরীরস্থিত চর্শুমিসমূহ )। 

শীতাতে (৩) কায়স্থোংপি ন কায়স্থঃ--(শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীরের 

ংশ নহে )। 

হিন্দু রাজাদিগের গুপ্ত মন্ত্রী বা গুপ্রচরদিগকেও কাযস্থ বল! যাইত। 
তাহারা যে রাজার চাকর, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। তাহার! রাঙ্গয মধ্যে 
চোর, দস্থ্য এবং রাঁজবিপক্ষ লোকদের. কাধ্য, গতিবিধি এবং গুপতস্থান অনুসন্ধান 
করিত। এই অর্থে রাজতরঙ্গিণী ও রাজনীতিতে অনেক স্থলে “কারস্থ” শব 
দেখ! যায়। তাহা! কেবল চাকরীর উপাধি মাত্র, কোন জাতিবিশেষ-বৌধক 
নহে। কাশ্মীরে ত্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতীয় লোকের বসতি ছিল না। রাব্রতর- 
দ্বিণীর কথিত কায়স্থ পদবীর লোকের! মকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ। 

আধুনিক কায়স্থের! আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদ্দন করিবার জন্ত নানাবিধ 
কৃত্রিম শ্লোক প্রস্তুত করিয়! তাহ পুরাণাদি গ্রন্থে ভরতি করিয় ছাপ। করিয়া 
থাকে। অনেক স্থলে যথার্থ শ্লোকের মিথ্যা অর্থ করিয়! প্রচার করিতে চেষ্টা 
করে। তাহা ত্যাগ করিলে দেখা যায় যে, কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ জাঁতি- 
মাল! ভিন্ন অন্ত কোন পুরাতন পুস্তকে নাই। তাহ! হইতে অনুমান হয় যে, হিন্দু 
রাজত্বকালে কায়স্থজাতি কুত্রাপি প্রতিভা পায় নাই। বরং অনেকে অন্থমান 
করেন যে, কায়স্থ জাতি অস্তাগ্ শুদ্রগণ সহ মিলিত হই! পৃথক্‌ অস্তিতবশন্য হইয়া 
ছিল। কিন্ত আমি এই মতটি যুক্কিসঙ্গত বোঁধ করি নাঁ। কারণ, যাহার আসল 
নাই, তাহার নকল হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত কায়স্থজাতি না থাকিলে 
কদাচ কৃত্রিম কায়স্থ হইঙ ন!। প্রাচীন গ্রন্থীদিতে শ্রেণী উল্লেখের রীতি ছিল না। 
ভজ্ঞন্ত প্রাচীন গ্রন্থে কেবল শুর শষ দেখা যায়। তাহার! কায়স্থ, কি অন্ত- 
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জাতীয় শূর্জ তাহা প্রকাশ মাই। গাঠান রাজ্বেই বর্তমান কায়স্থজাতির উৎপত্তি 
বা উন্নতি হইয়াছে। মুসলমান রাষত্ব স্থাপিত হইলে পারসী আরবী, গ্রতৃতি যাব" 
নিক ভাষা রাজভাষ। হইল। উচ্চজাতীয় হিলুর! বহুদিন পধ্যন্ত সেই যাবনির 
ভাষা পাঠ করিত না । সেই সুযোগে কতকটি শৃদ্র পারসী পড়িয়া পাঠানদিগের 
চাকরী লইয়াছিল। তাহার! অজ্ঞ পাঠানদিগকে ঠকাইয়া এবং প্রঞ্জাপীড়ন, উৎ- 
কোচ গ্রহণাদি উপায়ে প্রচুর উপার্জন করিত। তাহার! আপনাদিগকে কায়েত 
বলিয়া পরিচয় দিত। কাঁয়েত শব বোধ হয় কায়স্থ শবেরই অপত্রংশ। কিন্ত 
কায়েত শঙ্খ কোন জাতিবিশেষে আবন্ধ ছিল না। যে কোন জাতীয় হউক, 
সমস্ত শিক্ষিত শূর্রই কায়েত উপাধিতে অধিকারী ছিল। ইহাদের নামের শেষে 
প্রায়ই “লাল” শব যুক্ত থাকিত, এইজন্য পাঠানের! ইছাদিগকে লালা লোক 
বলিত। সেই কায়েত ব| লালাগণ কিছু অর্থবায় করিয়া কোন পুরাতন কাযস্থ- 
পরিবার সহ দ্ুই একটি বিবাহ আদান প্রদান করিলেই, তাহার! কায়স্থ বলিয়া গণ্য 
হইত। পাঠানদিগের অত্যাচার হেতু লোক্ষে তাহাদ্দিগকে যম রাজ! বলিত এবং 
তাহানের শৃদ্র কর্মচারীদিগকে চিত্রপুপ্ত বলিত। তাহা হইতেই আধুনিক কায়- 
স্থেরা আপনািগকে *চিত্রপুপ্তের সম্তান+ বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রকৃত পক্ষে 
চিত্রগুপ্ত কোন ব্যক্তি নহে। মনের গুপ্ত পাৌপকে রূপক করিয়! চিত্রগুপ্ত বলে । 
তাহার সম্তান হইছে পারে না । এখন চিত্রপুপ্ত সম্বঘ্ধে যে সকল শ্লোক গ্রন্থাদিতে 
দেখা যায়, তাহ সমস্তই কৃত্রিম এবং প্রক্ষিণ্ড মাত্র। 

পশ্চিম ভারতের কায়েতদ্িগের দেখাদেখি বাঙ্গল! দেশের উন্নত শৃড্রেরাও 
কায়েত উপাধি ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার! পূর্ব্বে আপনািগকে চিত্র- 
গুপ্তের সন্তান বলিত না। যেসকল পশ্চিম! শূদ্র শ্রোত্রিয়দের দেবক রূপে 
আসিয়া বাঙ্গলাদেশে ৰাঁস করিয়াছিল, তাহাদের সন্তানের! অধিকাংশই কায়েত 
উপাধি ধারণ করিল। তত্তিন্ন নান! শ্রেণীর শূদ্রগণ মধ্যে যাহার! বিদ্যায় বা সঙ্গ- 
তিতে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহীরাই কাযস্থ জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই- 
রূপে অধিকাংশ উন্নত শূদ্র কাযস্থ হওয়ায় কাজেই অন্যান্য শৃদ্রগণ আপেক্ষা কায়স্থ- 
জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি এবং অবস্থা সমুন্নত হইয়াছে। এখানে ইহা প্রকাশ কর! 
আবশ্যক যে, শ্রোত্রিয়দ্বের মেবক ও নাবিকরূপে যে সকল শূদ্র কানোজ হইতে 
বাঙগল! দেশে আসিগ্াছিল, তাঁহার! কায়স্থ ছিল কি নাঁ, তাহা কুবরাপি প্রকাশ নাই 
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সমস্ত কুলশান্তে তাহাদিগকে কেবল শৃর্র বলিয়া উদ্তি আছে। কোন্‌ শ্রেণীর শূড্, 
তাহা ব্যক্ত নাই । কেননা! প্রাচীনকালে কোন জাতির শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া 
'লিথিবার রীতি ছিল না। কোন ব্রাঙ্গণেরও কুত্রাপি “কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ” 
তাহা প্রকাশ নাই। জ্জন্ত ব্রাহ্মণদের অনুচরদিগকেও কেবল শুক্র বলিয়া লেখা 
হইয়াছে! সেই উক্তি হইতে, তাহারা কায়স্থ ছিল কি না, ইহা! নিরূপণ কর! 
যায় না। 


বাঙ্গালী কায়স্থদের উন্নতি। 

কানোজীয় ব্রাঙ্গাণের! বাঙ্গাল! দেশের শৃত্রগণ অপেক্ষা আপনাদের অনুচন় 
পশ্চিমা শৃত্র্দিগকে শ্রেষ্ঠ জান করিতেন। তাহাদের অন্থৃকল্পণে গৌড়ের বৈদ্য 
রাজারাও সেই পশ্চিমা শূত্রদদিগকে অপর শ্ড্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছিলেন। বঙ্গ" 
দেশের বৌদ্ধরাজা ধর্দপাল, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্র শ্রেণীতে গণা হইয়াছিলেন। 
তৎপুত্র দেবপাল পশ্চিম! শূত্রদিগকে সমধিক সন্ত্াস্ত দেখিয়! তাহাদের দলে প্রবেশ 
করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি গৌড় নগর হইতে কতক্টি পশ্চি্ন। শৃড্র আনিয়া! 
বেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার তাহাদের ঘরে নিজ পুত্র কন্তার বিবাহ 
দিয়া ভাহাদের সমাজে মিলিত হুইয়াছিলেন। স্িনি তাহাদিগকে উচ্চ রাজকীয় 
চাকরী এবং সম্পত্তি দিয়া তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । আধুনিক বলজ 
কায়স্থগণ তাহাদেরই সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহাই বাঙ্গালী কারঙ্থদের প্রথম 
উদ্নতি। 

সমরাট্‌ বল্লাল মেন কতিশয় পশ্চিম! শুদ্রকে রাঁজকীর পদ দিয়াছিলেন। দত্ত- 
গোঠীয় একজনকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। পরে কুলমর্ধাদ! স্থাপন সময়ে 
াঙ্গণ ও বৈদ্যের পরেই পশ্চিমা শৃত্রগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন ইহাই বাঙ্গালী 
কারস্থদের উন্নতির হিতীয় সিঁড়ি। ও 

বল্লালের কায়ন্থলাতীয়৷ এক উপপত্বী-জাত পুত্র কালুরায়কে তিনি চন্রন্বীগে 
করদ রাজ! নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পাঠান কতৃক বৈদ্যয়াজ পাঁটনির্ঘ,ল হইলেও 
কালুরায়ের সন্তানের চক্ত্বীপে রাজত্ব করিতেছিল। তাহারা যবন-রাজধানী 
গৌড় নগর হইতে বহ্‌দুরে ছিল। এজন্ত তাহার! পাঠানদিগের সম্পূর্ণ অধীন ও 
আয়ত্ত হয় নাই। তাহান্। কখন নবাঁকে কিছু কিছু কর দিত, কখন বা দিত ন1। 
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নিজ চত্বরে তাহার! সপ্পূ্ণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু কখন নিজ নামে মুদ্রা! ছাপিত 
না। এই বাজবংশীয়ের! অতিশয় বিদ্যোতসাহী ও দাতা ছিলেন। তাহারা বছুসংখ্যক 
পত্তিতব্রাহ্গণ প্রতিপালন করিতেন। বাঁক্লা চন্তরত্বীপে এখনও বহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
দেখা যায়। চন্্রত্বীপের রাজবংশই তাহার আনি কারণ। কালুরায় ও তত্ংশীয়ের! 
বঙ্গজ কায়স্থ-শ্রেণীতুক্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থ জাতির মধ্যে ইঁহারাই প্রথম ব্লাজ! 
এজন্য ইহারা কায়স্থ সমাজে বিশেষ মান্ত ছিলেন। ইহাই কায়স্থদের 
তৃতীয়া উন্নতি। 

চন্ত্রদ্ীপের রাজা দম্থুজ রাঁয় নিঃসন্তান গতান্থ হইলে তাহার ভাগিনেয় ( মতা 
স্তরে তাহার দৌহিত্র ) পরমানন্দ বন্ধু উত্তরাধিকারী হইয়! “রায়” উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। পরমাঁনন্দ মুখ্যিরাঁজ কুলীন কায়স্থ-সম্ভান এবং তাহার মাঁতামহ- 
কুল বাঙ্গলা দেশের অত্রাট্-বংশজাত । এইজন্ত পরমানন্দের বংশীয়ের৷ সকল 
কাযস্থের অগ্রগণা দমাজপতি ছিল। এই বংশীয় রাজা রামচন্দ্র রায়ের সহ রাজ! 
প্রতাপানিত্য কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বংশ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। 

এদিকে কীচু রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্রাট জাইগীরের নিকট প্রতাপাদিভ্ের 
বিরুদ্ধে অতিবাদ করিলেন। সমাট্‌ ষে চারি কার্য সাধন জগ্ত রাজ! মানসিংহক্কে 
বাজলায় পাঠাইয়্াছিলেন, তন্মধ্যে প্রতাপাদিত্যকে দমন কর! দ্বিতীয় কা্ধা। 
মানসিংহ দূত দ্বার! প্রস্তাব করিলেন যে “প্রতাপ অর্ধারাজত্ব কাচ্রায়কে 
ছাড়িয়া দেন এবং সম্মাটের অধীনত! স্বীকার করিয়! জমিদার রূপে অর্দরাজ্য 
ভোগ করেন।” প্রতাপ মেই প্রস্তাব অগ্রাহা করায় যুদ্ধ হইল। প্রতাপাদিত্য 
অসাধারণ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইলেন । অমনি সমন্ত সনান্ত লোকেরা 
কীচুরায়ের সহ যোগ দিল। অবশিষ্ট নীচ জাতীয় লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলা" 
য়ন করিল। প্রতাপ দ্ুন্বরবন মধ্যে পলায়ন করিলেন। উদয়পুরের রাগা প্রতাপ 
সিংহের স্তার, বের প্রতাপও দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়! অবশেষে নিজরাজ্য উদ্ধার 
করিতে পারিতেন ; কিন্তু রাণাদিগের অগ্নুচরেরা যেরূপ একাস্ত রাজভক্ত ছিল, 
প্রীতাঁপের ছুশ্চরিত্রতা হেতু তদীয় অন্থচরেরা তাহার তেমন ভক্ত ছিল না। বরং 
তাহার জ্ঞাতি শক্ররা তাঁহাকে বন্দী করিয়! দিল। রাজ! মানসিংহ প্রতাপকে 
লৌহ পিঙ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়। যাইতেছিলেন ; পথিমধো ৪৯ বৎসর বয়সে 
প্রতাপা্দিত্য বীরলীল! সংবরণ করিলেন । ৃ 
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চদনাঘ গুহগোঠী সীতোড়ের রাজাদের প্রজা ও কর্মচারী ছিলেন। এই 
বংশীয় রামচন্্র গুহকে সাতোড়রাজ ( টাদ গোপাল ) গোপালচন্ত্র খাস বিশ্বাস ব। 
সদর নায়েব নিযুক্ত করিয়া গৌড়ে পাঠাইগ্াছিলেন।' তাহাতে রামচন্্র গৌড় 
বাদশাছের নিকট পরিচিত ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ভবানন 
মজুমদার তাঁহার পুত্র রাজা ভীকাম রায়, রায় বিক্রমাদিত্য ও বসত্ত রায় 
গৌড় বাদশাছের সরকারে অতি সন্ত্রস্ত রাজকীয় মধ্যাদ! লাভ করিয়াছিলেন। 
ভীকাগ রায় তিন পরগণার রাজ! হইলেও তাহার বাড়ী সাতোড়ের জমি- 
দাঁধী মধ্যে চন্দন! গ্রামে ছিল। গৌড় বাদশাঃ সলিমাম চন্দনা তালুক ভীকাম 
রায়কে জমিদারী স্বত্বে দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায় প্রতি- 
পালক ব্রাঙ্গণ সাতোড়ের রাজার ক্ষতি করিয়। নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে সম্মত 
হন নাই। প্রতাপাদিত্য সেই বংশজাত। এই গুহবংশ এবং দিনাজ- 
পুরের রাজবংশ প্রায় সমকালীন উন্নত হইয়াছিল। বাঙ্গালী কায়স্থ মধ্যে 
উপরি উক্ত তিন ঘরই সর্ব্বাপেক্ষ! বুনিয়াদি। তন্মধ্যে গ্রথম ছুইটি বিলুপ্ত হইয়াছে। 
সেই জন্য দিনাজপুরের রাজবংশই কায়স্থ জাতি মধো এক্ষণে সর্ববাপেক্ষা সন্তন্ত। 
প্রতাপাদিত্য সদভিপ্রায়ে রামচন্দ্র রায়ের সহ কন্যার বিবাহ দেন নাই। তাহার 
ইচ্ছা ছিল যে, বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরেই জামাতাকে হত্যা করিয়া তাহার রাজ্য 
আত্মসাৎ করিবেন এবং নিজেই কায়স্থ সমাজের সমাজপতি হইবেন। প্রতাপের 
পত্বী স্বামীর দ্ুরভিসদ্ধি জানিতে পারিয়! জামাতাকে রমণীবেশে পলায়নের সুবিধ! 
করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপ ঘাতুকগণ সহ বাসর ঘরে গিয়। জামাতাকে না 
দেখিয়া, কন্ার চক্রান্তে জামাত! পলাইয়াছে মনে করিয়া, সেই কণ্তাকে হত্যা 
করিয়াছিলেন। 

প্রতাপ যখন “মহারাজ” উপাধি গ্রছণ করেন, তখন তিনি পুরোহিতকে বলি" 
লেন “আমি দেশের রাজা, আমি কাহারও দাঁপ নহি। আমার যন্্র-সংকর্প-কালে 
প্রতাপা্দিত্য দেবস্ত, বলিয়া: সংকল্প করাইতে হইবে ।” কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে 
সম্মত না হওয়ার প্রতাপ সমস্ত সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে স্নানাহার বর্জিত করিয়া ছুই- 
দিন আটক রাখিয়াছিলেন। তাহার মাত, পত্রী, জ্ঞাতি, কুটুম্বগণ প্রতিবাদ করার 
তিনি তাহাদিগ্রকে বেত্রাঘাত করিয়া! তাড়াইয়া দিলেন। ভৃতীয় দিন একজন 
বৈদিক ব্রাহ্মণ, দেবস্ত বা দাসন্ত না বলিয়া! “রায়ন্ত” বলিয়। গ্রতাপের সংকল্প দিতে 
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চাছিল। প্রতাপ তাহাঙেই সম্মত হইয়া রুদ্ধ বিপ্রগণকে মুক্তি দিলেন। এই 
অবধি তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণের তক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোৰ শ্রোত্িয ব্রাহ্মপকে 
কোন বৃতি ঝ ব্রহ্ধতর দিতেন না। 

প্রতাপ নিজ সহোদর! ভগিনীর সপত্ৰী দয়াময়ী দাসীকে পরম সুন্দরী নবধুবতী 
বিধব! দেখি! তাহাকে বলাৎকার করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিকা করিচ্ছে 
উদ্যত হইয়াছিলেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে অস্বীকার করার, প্রতাপ কুদ্ধ হইয়া 
কহিলেন “তভোমর! নংকল্প দিতে বল কায়স্থের! শূত্র, কিন্ত বিবাহ দিতে ব্রাহ্মণের, 
ব্যস্থা কায়স্থে খাটাইতে চাও কেন? বিধবাঁবিবাহ এবং ছটানীর দতীনকে 
বিবাহ কর! শৃদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। এই বিবাহ তোমায় অবস্ঠই দিতে হইবে। 
নতুবা তোমাকে কুকুরের কাণ চাটাইব।” প্রতাপ পুরোহিতকে আটক রাখিলেন। 
তাহার জ্ঞাতি কুটুঘ সকলেই অসন্ত্ট হইল, কিন্তু ভয়ে কেহ প্রকান্ঠে প্রতিবাদ 
করিতে পারিল ন।। এদিকে দয়াময়ী লোকগঞ্জন! সহ করিতে না পারিয়! আত্ম" 
হত্যা করিল। কাজেই পুরোহিত মুক্তি পাইলেন। কিন্তু দয়াময়ীকে যাহার! 
নিন্দা করিয়াছিল, প্রতাঁপ তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড দিক়্াছিলেন। এই নকল 
কাধ্য দ্বারা প্রতাপাদিত্য সমস্ত সৎ লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। 

কবিব্র ভারতচন্ত্র রায়-__“বিব্যানুন্দর” কাব্যের প্রথমে লিখির়াছেন যে-- 

ণ্যশোর নগরে ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, 


মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ। 
ক রং রঙ 
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয় পাত্র পৃথিবীর, 


যুদ্ধ কালে সেনাপতি কালী” 
আবার মানসিংহের লহ প্রতাপাদিত্যের বুদ্ধকালে তিনিই লিখিয়াস্ছেন ধে-_ 
“পাত্র মিত্র সবে গিয়! বিপক্ষে মিলিল। 
ক চি রং 
বিমুখী অভয়া, কেব! করে দয়া, প্রতাপ আদিত্য হারে।” 
এই বিরুদ্ধ উক্তির ফারণ কি, তাহা গ্রন্থে না থাকায় কাব্য দোষ হইয়াছে। 
অথচ কথাটি প্রক্ৃত। প্রতাপ প্রথমে সকলের প্রিক্পাত্র ছিলেন, পরে নানারূপ 
অত্যাচার ও বদাচার দার! সমন্ত মঞ্জনের অপ্রিয়, সুতরাং ধেবতারও জপ্রিকস 
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হইয়াছিলেন।. কতকগুলি বাগ.দি, চণ্ডাল ও নিয় শ্রেণীর মুসলমান 'তীহার 
একান্ত অনুগত ছিল। প্রতাপ তাহাদের সাহায্যে নিজ বাহুবলে সকলকে বাধ্য 
রাৰিয়াছিলেন। মানপিংহের গ্তায় প্রবল বিপক্ষ উপস্থিত হইলে অমনি সমস্ত 
সন্্ান্ত লোক গিয়! বিপক্ষে যোগ দিয়াছিল। 

মানদিংহ প্রতাপাদিত্যের সমগ্র রাজত্ব কীচু রায়কে দেন নাই। তীকাম 
রায়ের মৃত্যুকালে তাঁহাদের যে জমিদারী ও যে মালগুজারী ছিল, তাহাই কাচু- 
রায়কে দিয়াছিলেন। মানসিংহ যশোহরের শিলাদেবী ও তীহার পুরোহিতগণকে 
সপরিবারে লইয়! গিয়। নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাঁপি আথ্বের নগরে 
সেই শিলাদেবী ও তৎপুরোহিতগণের বংশধরগণ বিদ্যমান আছে। 

হশোহবের যুদ্ধ সময়ে তবানন্দ মজুমদার নামক একজন রাটীয় ব্রাহ্মণ রাজ 
মানপিংহের রসদ যোগাইয়। বাগোয়ান পরগণার জমিদারী পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 
নদীয়ার রাজবংশ তাঁহারই সন্তান। বাঙগলাদেশে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি সাধনে 
এই রাজবংশ অতি প্রসিদ্ধ । * 

(৩) বেণীরায়ের ডাকাইতী নিবারণ যানসিংহের তৃতীয় কাধ্য। বেণী* 
মাধব রায় একজন কুলীন বারেন্্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। বোঁধ হয় সংস্কৃত ভাঁষাতেও 
তাহার পাণ্ডত্য ছিল। সেই জন্তই পরে তীহার “পণ্ডিত ডাকাইত” নাম হইয়া- 
ছিল। তীহার এক পত্রী পরম সুন্দরী ছিল। একজন মুসলমান সর্দার সেই 
সুন্দরী অপহরণ করায়, বেধীরায় সংদার ত্যাগ করিয়া দস্্াবৃত্তি অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নানাজাতীয় কতক গুলি হিন্দু চেল যোটাইয়া একদল ডাকাইত 
ব| সৈন্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি চলনবিল মধ্যে একট দ্বীপে সেই দল 
লইয়া বাস কনসিতেন। এই স্থলে তিনি “যবনমদ্দিনী” নামে এক কালীমুস্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নানা দেশ হইতে মুসলমান ধরিয়া আনিয়। সেই 
কালীর সম্মুথে বলিদান করতঃ, তাহাদের দেহ চলনবিলে ফেলিয়া দিতেন। 
কেবল নিহত যবনগণের মস্তকগুলি ভিঙ্গি পুঞ্জ করিয়! রাখিতেন। তাহার ,বাস- 
স্বীপকে অদ্যাপি “পণ্ডিত ডাকাইতের ভিটা” বলে। মুসলমানেরা প্র স্থানকে 
_ ». পরতাগাদিত্য নাটকে ভবানন্দ মজমদারকে প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান এবং বিশ্বাসঘাতক 


বলিয়। বর্ণনা! কর। হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ জঘন্য মিথ্য। না দ্বার নবন্বীপের 
প্রসিদ্ধ রাজবংশের কলঙ্ক কর। অতীব দুব্য। 
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“সয়তানেক্ ভিটা” বলিত। পূর্বে শামা রাম! যেরূপ দৌরাত্মা করিত, সুদলমান- 
দের উপর বেণী রায়ের দৌরাত্ম্য তদ্পেক্ষ! বেশী ভিন্ন কম ছিল না। শামা রাম! 
প্রকৃত ডাকাইত ছিল, বেণীরায় তদ্রুপ অর্থপিপ্প, ডাকাইত্ত ছিলেন না । হিন্দু- 
দের প্রতি তাহার বিশেষ অত্যাচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কোন হিন্দু 
জমিদার কখন বেণীরায়কে দমনের জন্য চেষ্ট! করেন নাই। দরিদ্র হিন্দুর তিনি 
কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং অনেক সময়ে তাহাদের উপকার করিতেন। 
ধনী হিন্দুদের তিনি ধন হরণ করিতেন বটে, কিন্তু অনাবশ্তুক প্রাণ হরণ করিতেন 
না। তিনি কখন গৃহদাহ প্রভৃতি অনর্থক অনিষ্ট করিতেন না। তিনি কোন 
স্ত্রীলোক বা বালক হরণ করিতেন না । এমন কি, স্ত্রীলোকের ও বালকের গায়ে 
মূল্যবান অলঙ্কার দেখিয়াও তাহ! অপহরণ করিতেন না। তিনি স্পষ্ট বলিতেন 
যে “আমি হিন্দু ধনীদিগের নিকট লাহাধ্য লই মাত্র। কিন্তু সাহাষ্য নাম করিয়! 
প্রকান্তর্ূপে লইলে সাহায্যকারিগণ মুলমান কর্তৃক দণ্ডিত হইবে, এই ভয়ে 
আমি লুঠ করিয়া লইন্ থাকি |” বেণীরায়ের আবির্ভাব দেখিয়া, বাড়ীর সম্মুথে 
কিছু অর্থ, থাস্ভ ও বন্ত্র রাখিয়া! দিলে বেণীরায়ের দল আর সেই গৃহস্থের বাড়ীতে 
প্রবেশ করিত না। তজ্জন্ত হিন্দুর! বেণীরায়ের আগমনে বিশেষ ভীত হইত ন|। 
কথতি আছে যে, রাজীৰ শাহার বাড়ী বিবাহ হইতেছিল, এমন সময় বেণীরাস় 
সদলে উপস্থিত হইলেন। রাজীব সকলকে অভয় দিয়! একাকী বেণীরায়ের 
নিকট গিয়া! প্রণাম করিয়। গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, “বাবা ঠাকুর! আপন- 
কার গ্রণামী অগ্রেই পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছি।” বেণীরায় সেই প্রণামী লইয়! 
আপীর্বাদ করিয়া চলিয়৷ আসিলেন ; বিবাহকার্যের কোনই বিশ্ব হইল না। 
বেণীরায় সাতোড়ের সান্যালদিগের কুটুম্ব ছিলেন। তজ্জন্ত সাঁতোড়ের সান্তাল 
ও কায়েতগণ বছসংখ্যক তাহার দলে যোগ দিয়াছিল। তন্মধ্যে যুগলকিশোর 
সান্তাল এবং কার়স্থ চণ্তী প্রসাদ রায় সর্বপ্রধান। 

মানসিংহ যখন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন, সেই সময়ে তাহার 
ভ্রাতা ঠাকুর ভান্থুসিংহ বেণীরায়ের বিনাশার্থ সনৈন্তে সীতোড়ে উপস্থিত হইলেন। 
সাতোড়, ভাদুড়িয্' ও নিকটবর্তী অন্তান্ত পরগণার জমিদারগণ তলপ মত ত্তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন । সমস্ত জমিদারই হিন্দু ছিলেন। তাহারা কহিলেন 
“রেবীর়ায়কে সন্ভতাবে বশীভূত করাই লহঙ্গ এবং হিতকর। বলপূর্ব্বক বিনাশ 


১২৪ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


করিতে চে! করিলে বছুলোকের অনিষ্ট হইবে এবং উদোস্ট লহসা সফল হইবে 
না।” বেণীরায়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া ভাম্ুসিংহের ভক্তি হইল। তিনি তাহাকে 
সন্তাবে বশ করাই সংকল্প করিলেন। ঠাকুর ভামুলিংহ দুত দ্বারা বেণীরায়কে 
জানাইলেন যে “পাঠান রাজতরসময়ে মুসলমানের! বহু অত্যাচার করিয়াছে। 
আপনিও তদন্ুরূপ প্রতিফল দিয়াছেন। এখন মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে । 
ইহার হিন্দুদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল । তীর্ঘরাজ প্রয়াগে মুকুন্দরাঙ্গ ব্রদ্মচারী 
তপস্ত। করিতেন। হঠাৎ তাহার মনে বিষয়বাসন1 উদ্রেক হওয়ায় তিনি আত্ম- 
গ্লানিতে গগ।*যমুনা-সঙ্গমে কামনা-কুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। তিনিই 
জন্মাগ্তরে সম্রাট আকবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তাহার সাম্রাজ্যে মুসলমান- 
গণ আর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। বরং মুনলমান অপেক্ষা এখন 
হিন্দুদেরই প্রাধান্ত হইতেছে। তাহার মহ আপনকার শক্রতা করা অন্থচিত। 
বিশেষতঃ আপনি স্থপণ্ডিত কুলীন ব্রাঙ্গণ। আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, 
একজন মুসলমানের অপরাধে অন্যান্থ মুললমানদিগকে হিংসা করা ধর্মবিরুদ্ধ। 
আপনি ব্রাহ্মণ গুরু, আমি ক্ষত্ি্। আমি সহসা আপনকার অনিষ্ট করিতে চাই 
না। আপনি শাস্তি গ্রহণ করিলে, আমি আপনাকে সমুচিত পুরস্কার দিতে সম্মত 
আছি।” বেণীরায় সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। ভাম্থসিংহ বেণীরায়কে এক 
পরগণ! জমিদারী রূপে এবং ১২০/ বিঘ। জমি তাহার কালীদেবীর দেবত্র রূপে 
দিতে শ্বীকার করিয়। রাজা মানসিংহের দ্বারী সম্রাটের সনন্দ আনাইয়া দিলেন। 
বেণীরায় তদবধি শাস্ত হইয়া! ব্রহ্ষাধ্য অবলম্বন করিলেন। বেণীরায়ের অন্থরোধে 
ভাম্মিংহ যুগলকিশোর সান্যাল এবং চত্তী প্রসাদ রায়কেও জমিদারী দিয়াছিলেন 
আর চণ্তীরায়কে নবাবী ধর্বারে পেস্কার নিমুক্ত করিয়াছিলেন। 

বেণীরায়, নিঃসন্তান মৃত হইলে, তাহার প্রধান চেলা যুগলবিশোর সান্তাল 
সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার সস্তানেরাই জেলা বগুড়ার সের- 
পুরের সাগ্তাল নামে অদ্যাপি জমিদারী ভোগ করিতেছেন। যবন্মর্দিনী কালী- 
মুস্তিও সেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ভূমিকম্পে সেই মূর্তি নষ্ট হইয়াছে। 
বেণীরায়ের দ্বিতীয় শিষ্য চততী প্রসাদ রায়ও জমিদারী পাইয়া পাবনা জেলার অন্ত- 
গত পোতাজিয়া গ্রামে বাদ করিয়াছিলেন। তাহারই সন্তানেরা পোতাজিয়ার 
রায়। ইহারাই ঝারেন্্ কায়স্থ মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। পুরাতন জমিদার এবং সম্মানিত। 
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বুর্লকিশোর ও চত্তীপ্রসাদকে গাঠানের! “কাল জোগ্লা/ ও “কাল চত্ডিয়া” 
বঙ্গিত। আর যে সূকল কুলীন ব্রান্মণ বেণীরায়ের লে ছিলেন, হারা! এবং 
তৎসংস্ষ্ট কুলীনের! “বেণী পঠীর কুলীন” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাহাদের 
সন্তানের! আ্যাপি বেণীপঠীর কুলীন নামেই পরিচিত। পণ্ডিত ডাকাইত ও তাহার 
চেলাদিগের বীরত্ব, চছুরতা, দয়া এবং প্রতিহিংসা-গ্রকাশক বনু গল্প এখনও 
রাজসাহী, পাবনা এবং বগুড়! জেলায় শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার সহ তুল- 
নায় ইংরেজী “রবিন হুডের কাঁধ্য কলাপ” তুচ্ছ হইয়া পড়ে। সেই সকল গল্প 
সংগ্রহ করিলে একখানি বৃছৎ পুস্তক হইতে পারে। এখন বাঙ্গালীর! যেমন প্রীক্য- 
হীন, পূর্বের বোধ হয় তন্র্ণ ছিল না। বেণীরায়ের পত্রী অপদ্ৃত হইলে, বছলোক 
তাহার দলভুক্ত হইয়া প্রতিহিংসাব্রতী হইয়াছিল ; তাহাদিগকে দমন করা নবাব 
এবং সম্রাটের পক্ষেও কঠিন কা ছিল। তখনকার জমিদারগণ কোন বিপদে 
পড়িলে তাহাদের প্রজাগণ প্রাণপণে সাহাধা করিত। তখন কোন ব্যক্ষির বিপদ 
শুনিবা মাত্র তাহার জ্ঞাতি কুটু্গণ তাহার সহায়তা জন বিনা প্রার্থনায় অগ্রনর 
হইত | বিশেষত ব্রাঙ্গণের বিপদে পার্বতী লমস্ত হিনদুই উদ্ধরারথ সাহায্য 
করিত। এখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় ধরক্য স্থাপন জগ্ঠ দীর্ঘ দীর্ঘ 
বন্তুতা হয় বটে, কিন্ত কার্যতঃ কিছুই হয় না। 

(৪) কোচবেহারের মহারাজের সহ বদ্ধিস্থাপন রাজা মাননিংহের চতুর্থ 
কার্ধা। ঠাকুর তান্কুসিংহ সন্তাবে এই কার্ধয সাধন জন্য চুইজন বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণকে 
কোচবেহারে দৃতরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং নিজে দিনাজপুর পর্যান্ত সসৈন্তে 
অগ্রদর হইয়াছিলেন। কিছুদিন পর রাজা মানসিংহও তথায় উপস্থিত হইলেন। 
দিনাজপুরের নবাব তাঁহাদের রসদ ও অপর আবশ্তকীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে- 
ছিলেন। কোচবেহারাধিপতি মহারাজ লক্ষীনারায়ণ সেই বিপ্র দৃতদবয়ের পরা, 
মর্শে রাজা মানসিংহের শরণাগত হইলেন এবং নিজ্জ ভগিনী গ্পশ্বরীকে রাজ! 
মানসিংহের সহ বিবাহ দিলেন। মানসিংহ কোচবেহার রাজোর সীমা নির্চি্ট 
করিয়া দিলেন এবং বার্ষিক ৮****২ আণী হাজার নারায়ণী টাক। (এই টাকার 
মুল্য ॥* আন! ছিল )নালবন্দি ঝ| নর্ম দিয়া নিরুপজ্রবে কোচবেহার রাজ্য ভোগ 
করিতে লক্ষীনারায়ণকে অনুমতি দিলেন। এইরূপে পদ্মার উত্তর পারে ছুই 
কাধ্য বিনা রক্তগাভেই স্থমন্পন্ন হইল। সম্সাটের আদিষ্ট চারি কার্ধ্য সমাধা 


১২৬ বাঙ্গীলার সামাজিক ইতিহাঁস। 


করিয়' রাজা মামপিংহ দিল্লী যাত্র। করিলেন। পথিমধ্যে বন্দীকৃত রাজ! প্রত! 
পাদিত্োর মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার মৃত দেহ. দ্বতভাণ্ডে ভরিয়া তাহাই লইয়! 
মানগরিংহ জাইগীরের নিকট গিয়! নিজ 'কার্ধাসমূছের নিকাশ দিয়াছিলেন। 

তিনি দিনাজপুরের নবাব প্রাণনাথ রায়কে, তাহার শাসিত প্রদেশের করদ 
রাজা স্বীকার করিয়! রাজ্ম উপাধি দিয়াছিলেন। তাহার বার্ষিক কর ৬*০*ং 
টাকা ধাধ্য করিয়াছিলেন । কোচবেহারের মহারাজ রাজ! প্রাণনাথের সহ 
পাগড়ী বদল করিয়! বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। 

রাজ! মানসিংহ রাজপুতনার অন্তর্গত অন্বর (আধ্ের) রাজ্যের রাঁজা ছিলেন। 
ইহারা হু্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং ভগবান্‌ রামচন্দ্রের জোষ্ঠপুত্র কুশের সন্তান বলিয়া 
পরিচিত (কাছোয়া ব! কুশাবহ বংশ)। এই ব্শীয় রাজার! মোগল সমাটুদিগের 
নিতান্ত অনুগত এবং অনুগৃহীত ছিলেন। ইহাদের সুন্দরী কন্তা প্রায় সমস্তই 
বাদশাহের ঘরে.বিবাহ দিতেন এবং ইহারা বংশানুক্রমে বাদশাহের সেনাপতি 
ছিলেন। এই বংশীয় রাজারা এবং যোধপুরের রাথোর বংশীয় বাজার! সময়ে 
সময়ে বাঁদশাহের অধীনে শুবাদারী করিতেন। সেবাই জয় সিংহ বা দ্বিতীয় জয় 
সিংহের সময়ে জয়পুর নগর নির্মিত হইলে, তাহাতেই বাজধানী হইয়াছে। ভদবধি 
এই রাজাটি জয়পুর রাজ্য নামে খ্যাত হইগ্নাছে। কিন্তু মানসিংহ যশোহর হইতে 
যে শিলাদেবী আম্বেরে লইয়। গিয়াছিলেন, তাহ! অদ্যাপি আম্বেরেই আছে। 
দেবীর পুরোহিত চারিঞন বৈদিক ব্রাহ্মণ সপরিবারে আন্বেরে বাস, করিয়াছিলেন 
তান্থাদের বংশধরগণ এখনও তথায় পুরোহিতরূপে বিদ্যমান আছে। মাননিংহের 
ক্ষত্রিয় পড্ীর গর্ভসভভৃত পুত্র জগৎ পিংহের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। কোঁচিবেহা- 
রের রাজকুমারী পন্নেশ্বরীর গর্ভে মানসিংহের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার সস্তা- 
নেরাই এখন জয়পুরে রাজত্ব করিতেছে । 

এই সময়ে বাঙ্গল! দেশের পার্শ্ববর্তী বার জন রাজ! এ্রবং অভ্যন্তরে বার জন 
করদ রাজা বা বার ভূঁইয়। ছিলেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই ধে-- 

১। মণিপুর রাজ্য অতি প্রাচীন। ইহার রাজার! চন্ত্রংণীয় ক্ষত্রিয় 
ছিলেন। এই বংশীয় শেষ রাজ! চিত্রসেনের পুত্র ছিল না। স্তাহার একমাত্র 
কণ্ঠ! চিত্রাঙ্গদাকে মধ্যম পাওব অর্জ,ন বিবাহ করিয়াছিলেন তৎপুত্ বক্রবাহন 
মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সেই বংশই অব্যাপি বর্তমান আছে। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১২৭ 


এই রাজারা মগধের বৌদ্ধ সগ্াূদের অধীন ছিলেন এবং বশ্লীল সেনের করছ 
বশী রাজা ছিলেন। এখন ইংরেজের অধীন হইয়্াছেন। এই বংশ কখনই বিশেষ 
পরাক্রান্ত বা কোন বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয় নাই। 

২। ব্রিপুরা রাজ্য--ব্র্ধপুর নদের পূর্ব পাঁর হইতে ব্রন্ধদেশের জঙ্গল পর্যন্ত 
এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই রাঁজো চন্রংণীয়েরা বহুকাল হইতে রাজস্ব করিতে- 
ছিলেন। মগধরাজ চন্্তপ্ত বরহ্পূত্রের পশ্চিম কে কাঁশীধাম পর্ধাস্ত সমস্ত 
স্থানে ক্ষতরিয়কুল নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত নদের পূর্ববর্তী দেশে ক্ষত্ররাজ্য 
বিদামান ছিল। ত্রিপুরার রাঁজা পাওবদের রাজশুয় ঘক্তে উপস্থিত ছিলেন। এই 
রাজবংশ লময়ে সময়ে বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিল। এই রাজারা বারংবার 
পাঠান, মোগল, মগ ও আরাকানরাজের সহ যুদ্ধ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে 
ভাহাদের রাজত্ব আসাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিশ্ৃত হইয়াছে। কমলাপুরে 
€ কমিল্ল! ) এই রা্যের রাজধানী ছিল। শাঃজাঁদা স্ুজার নবাবী সময়ে কমলা" 
পুর মোগলেরা দখল করায় আগর্তলায় রাঁজধানী হইয়াছে। প্রায় দেড় শত 
বৎসর হইল গোপীপ্রসাদ বর্ধা নামক রাজমন্তরী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই 
রাজবংশ ধ্বংদ করতঃ স্বয়ং রাজ! হইয়্াছিলেন। এখন সেই গোপীপ্রপাদের 
বংশই রাঁজা আছেন। গোগীপ্রসাদের বংশীরেয়! কখনও প্রতিভশালী হন নাই। 
ইহারা ত্রিপুরা! রাজ্যের কিয়দংশ ইংরেজের অধীনে বশী রাঁজা রূপে ভোগ করেন। 
আর কতক স্থান জমিদারী স্বত্বে দখল করেন। রাজ তালিকা নামক গ্রন্থে এই 
রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। রাঁজভরদ্দিণী নানক কাশ্মীরের ইতিহাঁন 
এবং রাজতালিকা নামক ত্রিপুরার ইতিহাস দৃষ্টে জান! যায় যে, ইতিহান 
লিখিবার রীতি হিন্দুদের মধ্যে মম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। 

৩। শ্রীহট্র রাজ্য-_অতি গ্রাচীন কাল হইতে এই বাচ্যে কূর্যযবংশীর ক্ষতি 
রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশীয় অভিরথ নামক রাঙ্গা বৌদ্ধ ধর্ম 
গ্রহণ করায় প্রজাবা বিজ্রোহী হইয়া পার্ববর্তী রাজাদের সাহায্যে ভাহাকে তাড়া 
ইয়া দিয়াছিল। তিনি শ্যাম দেশে গিয়। রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন। কাহার 

ংশধরগণ এখনও শ্তাম দেশে রামত্ব করিতেছে। প্রজার অতিরথের;কণিষ্ঠ ভ্রাতা 

স্ুরথকে রাজা করিয়াছিল। তদংশীয়ের! বহুদিন শ্রীহট্ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

কিন্ত তাহার! সময়ে সময়ে ত্রিপুরার রাজাকে এবং আনামের রাগাকে কর দিতে 
১৭ 


১২৮ বাঙ্গালাঁর সামাজিক ইতিহাস। 


বাধ্য হইতেন | এই বংশের শেষ রাজ| দিগিন্ত্র দেবের কোন সন্তান ছিল না। 
অঠ্ৈত গোস্বামীর বংশজাঁত দ্বারকানাথ গোস্বামী রাজার গুরু ছিলেন। রাজ! 
অস্তিম কালে নিজ রাজ্য গুরুকে দান করিয়াছিলেন। গৌসাই রাজ। হইয়! অনেক- 
গুলি বারেন্র ব্রাহ্মণ বাঙ্গলা দেশ হইতে লইয়া! গিয়া এই রাজ্যে স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। মৈমানদিংহ জেলার যে অ১ ব্র্ধপুত্রের পূর্ব দিকে মাছে, সেই অংশও 
পূর্বে শ্রীহট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অনুমান হয় যে, গৌসাই রাজা হইবার 
পূর্ব্বে এই রাঁজ্যে বারেন্ ব্রাহ্মণের বসতি ছিল ন1। দ্বারকাঁনাথের পর তৎপুত্র 
স্টামসুন্দর গোস্বামী রাজ! হইয়! শীক্তদিগের স্টপর ঘোর উৎ্পীড়ন করিয়- 
ছিলেন। সেই সময়ে শাঁঃ জেহান দিলীর সমটু হিশেন এবং তৎপুত্র সুজ! বাজ- 
লার শুবেদাঁর ছিলেন। কতিপয় শান্ত ব্রাহ্মণ গিঘ! জুজার নিকট শ্রামন্ন্বরের 
বিরুদ্ধে নালিশ করায় স্থুজ! শ্ীহ্র রাজা জয় করিয়া শুবে বাঙ্গলার সামিল করিয়া 
ছিলেন। হুজ! সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজোর পশ্চিমাংশ_্যাহা এখন জেলা! কমিল্লার 
অন্তর্গত-_তাঁহাও দখল করিয়া বাঁচ্লা দেশের অন্ততু্ত করিয়াছিলেন। এই 
নবাধিকৃত প্রদেশ হইতে বার্ষিক চৌদ্দ লক্ষ টাকা স্ুজার আঁয় হইত। শ্ঠাম স্থন্দর 
রা্তাত্রষ্ট হইয়া, ঢাঁকা জেলার অন্তর্গত উথুলি গ্রামে বাঁস করিয়াছিলেন । 
তংশীয়েরা উথ্ুলির গোঁদাই নামে পরিচিত । বোধ হয়, ধর্মাবিদ্বেষ জনিত অত্যা- 
চার মোগল অপৈক্ষা গোস্বামীদের অনেক বেশী ছিল। 

৪। জয়ন্তী রাজ্য__এই রাজ্যে খসিয়। নামক অসভ্য ভনার্্য জাতির বসতি 
ছিল। এই রাঁজ্য কখন সভ্য ব| পরাক্রান্ত হয় নাই। এই রাঁজ্য অনেক সময়েই 
ত্রিপুরা রাজের অধীন ও করদ ছিল। ইহাতে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল ন1। 
স্থানে স্থানে যে সকল সামন্ত বা সর্দার ছিল, তাহারাই প্রায় স্বাধীন ভাবে 
থাকিত। এখন এই রাজ্য ইংরেজের অধীন হইয়া! কতক সভ্য হইতেছে। 

৫। অচ রাজ্য__এই রাজ্য “নাগ” জাতীয় অনার্ধ্য জাতির বদতি ছিল। 
অধ্যাঁপি তাহাদিগকে “নাগা” বলে। চিরস্থির বস্তর নাম 'নগ” (ন গচ্ছতি 
ইতি নগ)। এই শবে আকাশ, পর্বত এবং বৃক্ষ বুঝায়। ' আবার সেই নগ 
স্ব্থীয় সমস্ত পদার্থকেই “নাগ” বলা যায়। নাগ শবে স্থির বায়ু, হস্তী, মহাসপ 
এবং পার্বত্য লোক বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শব আছে, যাহা 
অনেক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্তান্ত ভাষাতেও এইরূপ শব অপ্রাপ্য 
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নছে। সেই সকল শব্ষের মাবধানে অর্থ না করিলেই অনর্থক ভ্রম জন্মে। “পৃথিবী 
অনস্ত নাগের উপর আহছ” এই কথার প্রক্কত অর্থ এই যে, পৃথিবী অসীম স্থির 
বামুর উপর আছে; “উলগী নাগকন্া/”” এই বাক্যের অর্থ এই যে “উলগী নাগ 
বা নাগা উপাধিধারী লোকের কন্তা”। এই সকল স্থলে নাগ শবে সপ বা 
হস্তী বলিয়া অর্থ করা অন্থচিত। অচ রাজ্য কখন রীতিমত সুশাদিত রাঙ্য ছিল 
না। এই নাগরাজের কন্তা উলপীকে মধ্যম পাগুব অর্জুন বিবাহ করিয়া" 
ছিলেন। নাগেরা সুযোগ পাইলেই পার্বতী স্থান লুঠ করিত। আবার পার্শ্ব 
বস্তী রাজারাও সমক্কে সময়ে এই রাজ্য লুঠ করিতেন। এই রাজ্য অপেক সময়েই 
আসাম ও ব্রিপুর! রাজোর অধীন থাকিত। এক্ষণে এই দেশ ইংরেজের অধীন, 
কিন্তু জঙ্গলবাসী নাগাগণ পুর্বববৎ স্বাধীন ও অদভ্য অবস্থাতেই আছে। 

৩। আদাম দেশ_ ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষ বা প্রাগ্ৰেশ। ইহার 
পশ্চিমাংশের নাম কামরূপ। ইহার আসাম নাম কোন্‌ সময়ে কি কারণে হইয়াছে, 
তাহা জান! যায় না। বক্তিয়ার গিল্জীর আসাম আক্রমণের পূর্বাথধি এই 
দেশের নাম আসাম হইয়াছিল। তজ্ঞন্ত অনুমান হয় যে, বৌদ্ধ রাজত্ব কালেই 
আসাম নামটি স্ষ্ট হইয়াছিল। মহান্ডারতে এই দেশে কিরাত জাতির বাস বলিঙ্গা 
উক্ত আছে। তখন ভগদত্ত এই দেশের রাজা! ছিলেন। রাজ? হর্ষ্যোধনের 
মহিষী ভানুমতী সেই ভগদন্তের কন্তা। এখন এই দেশে ত্রাহ্মণ, রাজবংশী, 
কল্ত! কায়েত, ভূটিয়া, তার্তার, আকা, নাগা ও মগ জাতির বসতি দেখা যায় 
বৌদ্ধ দমনের পর বাঁজবংগীরাই এই দেশের রাজা হইয়াছিল । সুয়ে সময়ে সেই 
রাজবংশী রাজার! বিলক্ষণ পরাক্রাস্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের রাজত্ব জেল! রজ- 
পুরের পূর্ব হইতে চীনের প্রাচীর পধ্যন্ত বিস্তৃত হুইয়াছিল। ব্রন্মদেশের উত্তর 
ভাগে ভামে ও প্রো অঞ্চলে অনেক বড়, মগ দেখা যায়। তাহারা আসাম- 
দেশীয় রাজবংশীর সন্তান। বড়া শবে বড় লোক বা নন্তান্ত। রাজার স্বশুরগোঠী 
সকলেই বড় ?। গণ্য হইত। রাজার পৌহিত্রগোর্ঠী ঈপর। রাজার সহিত কুটু- 
দ্বিতা-বিহীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপাধি কারজী বা কার্ধযী। ব্রাঙ্গণ ভিন্ন 
সকল হিন্দুই রাজবংশী মধ্যে গণ্য। সত্রীজাতি এই দেশে সম্পতিবিশেষ মধ্যে 
গণ্য ছিল, স্থুতরাং তাহাদিগকে পুরুষেরা ইচ্ছামত দান বিক্রয় ও বন্ধক দিতে 
পারিত। মতীত্ব ধর্শু এখানে সপপর্ণ অঙ্ঞাত ছিল। ধর্ম কাহারও একচাটিয। , 
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নহে। বিধন্থাদিগকে সনাতন ধর্মে গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে বিধান আছে। বৌদ্ধ" 
দিগকে সনাতন ধর্থে গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহার প্রচুর, প্রমাণ গাওয়া যায়। 
কিন্ত তাহারা সকলেই শুদ্র হইয়াছে। 
হিনুদের নান! জাতি, নান। শ্রেণী এবং তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাথা হওয়াতে 
এখন কোন বিধর্মীকে কোন্‌ শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইবে, তাহা! নির্ব্বাচন করা যায় 
না। এই জন্য বিধন্মীকে হিন্দ ধর্মে গ্রহণ করিবার প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছে । 
চৈতত্তপ্রতৃর বৈষ্ণব মতে ব্রাহ্মণের “অধিকারী” আর সকল জাতীয় লোকই 
“বৈষব” ; এই ছুইটি মাত্র ভাগ ছিল এবং সেই ছুই ভাগের আর কোন 
শাখা প্রশাখা ছিল নাঁ। এজন তিনি কতিপয় মুধলমানকে বৈষ্ণব রূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর বৈষ্ণব মধ্যেও জাতিবিচার আরন্ত হওয়াঁয় 
বিধর্মীকে বৈষুব করা অসম্ভব হইয়াছে। নানকের শিখ (শিষ্য) ধর্মে 
ব্রাহ্মণ ও শিষা এই দুইটি মাত্র শ্রেণী ছিল। তজ্ঞন্য নানক অনেক 
মুদলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন। পরে শিখের মধ্যেও জাতিভেদ আন্ত 
হওয়ায় বিধর্মী গ্রহণ করা রহিত হইয়াছে । আসামে ত্রাঙ্গণ ও রাজবংশী 
ভিন্ন হিন্দুর অন্য বিভাগ নাই। এজছ্য তথায় বিধন্্ীকে হিন্দু করিবার প্রথা 
বরাবর প্রচলিত আছে । এখানে হিন্দু বলিলেই রাজবংশী বুঝায়। এখানে 
মুসলমানকে হিন্দু করিবার রীতি এই যে,_ব্রাঙ্মণ কিংযা অধিকারীর উপ- 
দেশ মত মুসলমান ভক্ত কয়েক বাঁর হরিবোল হরিবোল বলিয়া গোবর-জলে 
ন্নানকরে। তাহার পর দাড়ী মোড়াইয়া ভক্ত শৃকরের রক্ত খায় এবং মাটাতে 
গড়িয়। দেববিগ্রহ প্রণাম করে। তাহার পর আবার হরিবোল বলিতে বলিতে 
তুলসীজলে নান করিয়। ব্রাহ্মণ ও 'অধিকারীকে প্রণাম করে, দেববিষ্রহ প্রণাম 
করিয়। নির্ধাল্য মন্তকে লয়; অবশেষে দেবতার গ্রসাদ ও চরণামৃত সেবন ফরি- 
লেই সে বিশুদ্ধ হিন্দু অর্থাৎ রাজবংশী হয়। মুসলমান ভিন্ন অন্ত জাতি হিন্দু হইতে 
দাড়ী মোড়াইতে হয় না, শৃকরের রক্ত খাইতে হয় না এবং গোঁবরজলেও ম্লান 
করিতে হয় না। তাদৃশ ভক্তের তুলসীজলে স্নান করিয়! করেক বাঁর হরিবোল 
বলে। তাহার পর দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অধিক্ারীকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ ও 
চরশীমৃত গ্রহণ করিলেই অমনি বিশুদ্ধ হিন্দু গণ্য হয়। . আর সেই রাজবংশী লেখা 
এ গড়া জানিলেই কাঁয়েত হয়, বড় চাকরী পাইবেই কারজী হয়, রাজার কুটুন্ব হই- 
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লেই বড়ুয়া হয়। ব্রান্ধাণের গুরসে রাজবংণী রমণীর গর্ভক্াত সন্তান “অধিকারী” 
হয়। তাহারা ব্রাহ্মণ হুয় না, উপনয়ন ধারণ করে না, কিন্তু নিয় শ্রেণীর রাজ- 
বংশীর পৌরোহ্ত্য করিতে পারে। নূহ্ন কোন লোক ব্রাক্মণ হইবার কোন 
বিধান হিন্দু শাস্ত্রে নাই । সুতরাং তাহা এখানে হয় না এবং ফোন স্থানেই কোন 
কালে হয় নাই। 

ভারতবর্ষে এবং আফগানিস্তানে এখন যত মুদলমাস আছে, ইহাদের অনু 
চৌদ্দ আান। অংশই হিনুদস্তান। তাহার! নানা কারণে বাধ্য হইয়া! একবার 
মুসলমান হইয়াছিল। পুনরায় সনাতন ধর্দ্দে আপিতে না পারিয়! অগত্যা মুসল- 
মান হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের দ্বারা হিন্দুদের বহুল অনিষ্ট হইয়াছে এবং হই- 
তেছে। পেশোয়ারের নিকটবানী গোক্ষুর জাতি তিন শত বৎসর যাবৎ স্বধর্ম রক্ষার্থ 
মুদলমান সহ যুদ্ধ করিয়াছে । পরে মহম্মদ গোরী তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার! সেই আক্রোশে পরে গোরীকে হত্যা করিয়া- 
ছিল। কিন্ধ পুনরায় হিন্দু হইতে ন! পারিয়! 'অগত্য! তাহার! মুসলমান হইয়া রহি- 
য়াছে। ইভাদদদিগকে এখন “কাককর” বলে। কাকর শব্দটি গোক্ষুর শবেরই অপ- 
ত্রংশ। আফগানিস্তান ও বেলুষিস্তান পূর্বে ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। তথায় 
এখনও অনেক লোক হিন্দু আছে। যাহার! মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকে 
পাঠান বলে। তাহারাও হিনদুস্তান। চিত্রল (টৈত্ররথ), বাল্থ (বাহলীক), কাবুল 
(কুভা), হিরাবতী (হিরাত), খান্দার (গান্ধার ), শিবি (সিবি ), শা 
(বেলুচিস্তান ), গজনী (গজনীর ) প্রভৃতি সমস্তই হিন্দুরাদ্্য ছিল। আসামের 
তায় ব্যবস্থা ন৷ থাকাতেই আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান এবং ভারতবর্ষ মুসলমান- 
পূর্ণ হইয়াছে এবং পরারীনতার প্রধান কারণ হই়াছে। আসামে পুনরায় ্বধর্ম 
গ্রহণের নিয়ম থাকায় তথায় মুপলমান রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। কালাপাহাড় 
আসাম জয় করিয়াছিলেন, মীরজুয়া' আসাম জয় করিয়াছিলেন ) তাহার! বহু 
লোককে বলপূর্ববক মুসলমানও করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা ফিরিবা মাত্র আসাম 
আবার স্বাধীন হইগ্লাছিল এবং পতিত হিন্দুর! পুনরায় হিন্দু হুইয়াছিল। আদাম 
কিছু দিন কোচবেহারাধিপতির করদ হইয়াছিল। তত্টিন্ন বরাবর প্রপন্ন ছিল। 
অবশেষে ব্রহ্ধদেশের রাজা আদাম অধিকার করিলে, আামরাজ ইংরেজের 
সাহায্য প্রার্থন! করিয়াছিলেন। ইংরেক্ের! মগর্দিগকে কামরূপ হইতে তাড়া- 


১৩২ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাম। 


ইয়৷ তাহা নিজ অধিকারতুক্ত করিয়াছেন এবং আসামরাজকে বৃত্িভোনী করিয়া- 
ছেন । আসামের পূর্বভাগ ব্রন্ষরাজ্যেরই অধীন ছিল। *এখন তাহাও ইংরেজ- 
রাণ্যতুক্ত হইয়াছে। 

৭। কোচবেহার_-এখন ধাহাকে তিব্বত বলে, ইহার প্রাচীন নাম ভূতবর্ষ বা 
কিল্পুরুষবর্ষ । তাহার উত্তরে কৈলাস পর্বত, পূর্বের টান, দক্ষিণে হিমাচল এবং 
পশ্চিমে গদ্ধব্ববর্ষ বা চি্রল। মানস সরোবর হইতে ইহার মধ্য দিয়! ব্রহ্মপুত্র 
নদ পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণমুখ হইয়া! ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিয়াছে। চীন দেশের একাক্ষরী ভাষায় বিদেশীয় শব লেখা ছুষ্ধর। তৃতবর্ষ 
চীনের অধীন হইলে চীন ভাষায় নামগুলি বিকৃত হইয়া ভূতবর্ষের নাম ভোট, 
কৈলাসের নাম কিউন্লন্‌ এবং 'ক্র্গপুত্র নদের নাম সামপু হইয়াছে । তিব্ব- 
তের অধিপতি ব মহাগুরুকে বৌদ্ধেরা দলই লাম! অর্থাৎ মহাযোগী বলে। যেমন 
কাশীর রাজা বলিলে মহাবেবকে বুঝায় আবার রামনগরের রাজাকে ও বুঝায়, তেমনি 
ভূতপতি বলিতে মহাদেব এবং দলই লামা উভয়কেই বুঝায়। সেই তৃতপতি 
( মহাদেব বা দলই লাম!) নিঞজরাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত পরিদর্শন করিতে আসির! 
চিকন! পাহাড়ে হরিয়৷ ম্যাচের ছুই গত্বী হীরা ও জিরাকে পরম সুন্দরী দুষ্ট 
নিজের সেৰাদাসী করিয়াছিলেন। তাহাতে হীরার গর্ভে বিশু সিংহ এবং জিরার 
গর্ভে ইপ্ড সিংহ নামক দুই পুত্র হয়। ভূভরাজ সেই ছুই পুত্রকে নিজরাজ্যের দক্ষিণ 
প্রান্তে রাজত্ব দিয়াছিলেন। কোচবেহারের মহারাজ এবং জলপাইগুড়ীর রায়কত 
দেই বিশুসিংহের বংশীয় আর বিজনী ও পিডলীর রাজার! ইশুসিংহের বংশধর । 
তন্মধ্যে কোচবেহারের মহারাজগণই বিশেষ পরাক্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ হইয়্াছিলেন। 

৮। চিক্ন! পাহাড়ের দক্ষিণে কমটাপুরে নীলধবজবংশীয় রাজবংশী জাতীয় 
রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতর গড়ে ভবচন্্র রাজার বংশ- 
ধরেরা রাজত্ব করিতেন। ভবচন্ত্র নামক পাগল! রাজ! ও তাহার মন্ত্রী গবচন্ত্রের 
গল্প প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা দেশেই শুনা যায়। অলপাইগুড়ীর সাড়ে পাঁচ ক্রোশ 
দক্ষিণ-পশ্চিম ভিতর গড়ে তাহার বাস ছিল। ভিতর গড় ও বাহির গড়ের 
প্রাচীর পরীথা এবং অভ্য্তরস্থ পুক্করিণী দৃষ্টে স্পষ্ট জান! যায় যে, এ রাজ্য 
বিলক্ষণ বিস্তৃত ও বিভবশালী ছিল। এই রান্জারাও রাজবংশী ছিলেন। 

৯। বিশু সিংহ ও ইণ্ড সিংহ এবং ভীহাদের উত্তরাধিকারিগণ দেখিলেন, তাহ” 


ষষ্ঠ অধ্যায়! ১৩৩ 


দের গার্খবর্তী সন্ত রাজা এবং প্রধান লোঁকেরাষ্টি রাজবংশী অর্থাৎ কোচ। 
সুতরাং তাহারা মেই কোচদিগের প্রধান লোক সহ কুটুষিতা করিয়া তাহাদের 
সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে শিববংী বলিয়! 
পরিচয় দেন এবং রাজবংশী বা কোচ বলিলে অপমান বোধ করেন। 
অথচ কোচ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বা আহার বিহারে কোন অপমান জান 
করেন না। ক্ষত্রিয়দের সহ বিবাহ আদান প্রদানও ফোচবেহারের মহারাজা- 
দের দেখা যাঁয়। ইহাদের কোন কোন আচার ব্যবছার ঠিক ক্ষত্রিয়ের 
সদৃশ আবার আর কতগুলি ব্যৰহার অস্তাজ জাতির তূলা। 

১০। কমটাপুর ও ভিতর গড় রাজ্য কোচবেহার-রাজ্যতুক্ত হইয়াছে। এক 
সময়ে এই রাজ্য বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। ভূটান, আপাম, মোরঙ্গ এবং উত্তর 
বাঙ্গলার কিয়দংশ সময়ে সময়ে কোচবেহারের অধিক্কুত হইত। পূর্বে এই 
সমস্ত স্থান বেহার প্রদেশের অংশ বলিয়া! গণা ছিল। এই জন্য বেহারের যে অংশ 
মুদলমানদের অধিকৃত, তাচার নাম শুবে বেহার বাঁ মোগলান বেহার। জার 
যে অংশ কোচ রাজার অধিকৃত তাহার নাম কোচবেহার। এই রাজ্যেও আসা- 
মের স্ায় কেবল রাজবংশী ও ব্রাহ্মণ এই ছুই জাতি ছিল। খ্যান, কৈবর্ত, হাড়ী, 
বেলদার প্রভৃতি জাতীয় লোক স্থানে স্থানে অল্পই দেখা যায়। এখানেও হিন্দু 
বলিলেই রাজবংশী বুঝায় । কিন্ত এখানে মুললমানদিগকে হিন্দু করিয়! লইবার 
প্রথা ছিল না । নবাঁব মীর জুয়া এই দেশ জয় করিয়া কতকটি রাজবংশীকে 
মুসলমান করিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা নস্ত উপাধিধারী মুসলমান হইয়া] 
আছে। কিন্তু তাহারা মুসলমান ধর্থের মর্ম কিছুই জানিত না এবং তাহাদের 
আচার ব্যবহার সমস্তই রাজবংখীদের ন্যায় ছিল। রেল হওয়ার পর এখানকার 
মুঘলমানেরা কিয়ৎ পরিমাণে যাবনিক ব্যবহার গ্রহণ করিতেছে। 

এই বংশীয় জলপাইগুড়ীর রায়ক্ এং সিডলীর চৌধুরীর! এখন ইংরেজ 
রাজ্যের অধীনে জমিদার হইয়াছেন। কোচবেহার ও বিজনীর মহারাজগণ 
কতক ভূমি করদ রাজ! রূপে আর কতক ভূমি জমিদাররূপে ভোগ করিতেছেন। 
এই রাঁজোর পৃথক্‌ ইতিহাস হইয়াছে, স্থতরাং এই লামাজিক ইতিহাসে তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ লেখা অনাবশ্ঠক। 

১১। জাজপুর-_উড়িষ্যার উত্তরাংশ এবং রাঢ়দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ লইয়া 


১৩৪ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাঁস। 


এই রাজ্য সংগঠিত ছিল। এখাকার রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তীহারা বল্লালসেনের 
বশী রাজা ছিলেন। তাহার! বাঙ্গলার নবাব ও গৌড়ুবাদশাহের সহ বহু যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। অবশেষে উডিষ্যার রাঁজারা এই রাজ্যের রাঙ্গধানী সহ অধিকাংশ 
দখল করিয়াছিলেন। রাজা সুধীর সিংহ অবশিষ্ট রাজ্য রক্ষার জন্য গৌড় বাদ- 
শাহের অধীনত! স্বীকার করিয়া বদ্ধমানে রাজধানী করিয়ার্ছিলেন। বিদ্যান্ন্দর 
কাব্যে বীরদিংহ নামক বর্ধমালের যে রাজার উল্লেখ আছে, তিনি এই বংশীয় রাজ|। 
নবাব মুর্শিদ কুলী খার লময়ে বর্ধমানের রাজার মালগুজারী বাকীর জন্ত সমস্ত 
রাজ্য নীলাম হওয়ায় বর্ধমানের বর্তমান মহারাজের পূর্বপুরুষ লালজী রায় তাহ! 
ক্রয় করিয়াছিলেন । পুরাতন রাজবংশের কোন বংশধর এখন দেখা যায় ন1। পুরা- 
তন রাজধানী বর্দমানও এখন জনশূন্ত হইয়াছে । এখন যে বর্ধমান নগর আছে, 
তাহার পূর্বব নাম গোহাট। বর্দমান রাজ্য লালজী খরিদ করা অবধি গোহাটের 
নামই বর্ধমান হইয়াছে । (বর্ধমানের বর্মন রাজবংশের বৃত্তীস্ত পৃথক্‌ লেখা! হইল)। 

১২। আরাকান-_আরাকানে বাঙ্গল। ভাষ। প্রচলিত নাই এবং এখানকার 
রাজাকে বাঙ্গালী বলা যাঁয় না। তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালী সমাজের কোন 
হিতাহিত হয় নাই। কিন্তু এই রাজ্যের সহ বাঙ্গল! দেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল। নয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেল! সময়ে সময়ে আরাকানের অধীন হইয়াছে। 
এই রাজারা পটট,শীজদিগের সহায়তায় অতিশয় প্রবল হইয়া বকণ্ধীপের 
দক্ষিণ ভাগ পুনঃ পুনঃ লুট করিতেন। তজ্জন্ত অধিবাসীরা পলায়ন করাতে সেই 
সকল স্থান স্থন্বরবন নামক নিবিড় জঙ্গল হইয়্াছে। ইহার পর পটুগীজের! 
আরাকানে আপনাদের গ্রতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করায় আরাকানী মগদের সহ 
তাহাদের বিবাদ হয়। পটট,গীজের| সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। তাহাব্বের কতক হস্ত, 
কতক গলাঁয়িত হইল, অবশিষ্টের] অধীন প্রজারূপে উট্টগ্রামে বাঁপ করিয়াছিল। 
বাদশাজাদা সুজ! আরাকানে আশ্রয় লইয়। নিহত হইয়াছিলেন। টট্টগ্রামের 
প্রতুত্ব লইয়৷ ত্রিপুরার রাজার সহ আরাকানরাজের বারংবার যুদ্ধ হইয়াছে। 
নবাব শায়স্ত। খ| নয়াখালি ও টট্টগ্রাম মোগল সাত্রাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন এবং 
পর্টশীজ ফিরিক্গীদিগকে * ঢাকার ফিরিঙ্গীবাজারে অধিবিষ্ট করিয়াছিলেন ॥ 


* পর্ট,গীজদিগ্রকে পুর্বে হাব বলিত। স্পেন ও পর্টগ্রাল দেশকে হাত্রির বলিত। 
ফিরিঙ্গী শবে শ্বেত অঙ্গ বিশিষ্ট। 
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আরাকানের রাজার! বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু জনকালীর পূজা! করিতেন । সেই দেবীর 
সম্মুখে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সরল জাতীয় বন্দীদিগকেই নরবলি দিতেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, 
মুসলমান, খৃষ্টান, কুকি, রাক্ষস, সর্প, ব্যান, গে, মহিষ, হত্তী, সিংহ, ভন্ন,ক, 
গণ্ডার প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই বলি দিবার রীতি ছিল। দেবীর পুরোহিতদ্িগকে 
ফুঙ্গী বলিত। অন্যান্য হিন্দু দেব-দরেবীরও পূজা হইত। তজ্ন্ শরাহ্মণ পুরোহিত 
নিযুক্ত ছিল। মগের! সর্ঝপ্রকার প্রাণীর মাংসই খাইত। বলিদানকৃত মনুষ্য- 
মাংসও থাইত। ব্রাঙ্গণকন্টা ব্যতীত কল জাতীয় মনুষ্ের কন্তাই মগের! বিবাহ 
করিত। মগরমণীর৷ সকল জাতীয় পুরুষকেই গতি ব৷ উপপতিরূগে গ্রহণ করিত। 
তাহাতে উৎপন্ন সম্তান বিশুদ্ধ মগ বলিয়! গণ্য হইত। জারজ সন্তানের মর্যাদা 
কিছুমাত্র কম হইত না। কখন কথন ব্রাহ্মণ ধরিয়া! তাহার সহ রালকুমারী- 
দিগের কিংবা সন্ত্রস্ত মগদিগের কন্ঠাগণের বিবাহ দিত। তাহাদের সন্তানেরা 
মগ বলিয়া! গণ্য হইত। ফলত: ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও জাতিধিচার ছিল না। 
পরিশেষে খৃষ্টায় ১৭৫৩ সালে ব্রন্মদেশের রাজা আরাকান রাজা দখল করিয়া 
থাকার রাজবংশ ধ্বংদ করিয়াছিলেন। তাহার ৫* বৎপর পরেই আবার 
ইংরেজেরা! আরাকান দেশ অধিকার করিয়াছেন। তদবধি এই দেশ ইংরেজের 
অধিকৃত আছে। 

বার ভূ'ইয়! অর্থাৎ বাঙ্গাল! দেশের অন্তর্গত বারটী করদ রাজ্জার বিবরণ । 

১। ভাছুড়িয।-_তাহার বিস্তারিত ৰিৰ্রণ লেখা হইগাছে। 

২। সাতোড-_ইহার বিবরণ যত দুর প্রাপ্য, তাহাও বিস্তারিত লেখ! 
হইয়াছে। 

৩। বর্ধমান--এখাঁনকার বর্তমান রাজবংশ পঞ্চাবী ক্ষেত্রি বা ক্ষত্রিয়। 
ইহাদের পূর্ব পুরুষ শ্তামল রাম, কতিপয় ক্ষেত্রি ও সারম্বত ব্রাহ্মণ সহ নানা তীর্থ 
করিয়া অবশেষে উড়িষ্যার জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়াছিশেন। তাহার! প্রতাগমন- 
কালে বর্ধমান রাজ্যে বাণিজ্যের সুবিধা! দেখিয়া গোহাটের বাজারে দোকান 
করিয়াছিলেন । তাহাতে সঙ্গতি হইলে টাকা] লগ্মী করিতে লাগিলেন। শ্যামল 
রায়ের বংশ ক্রমশঃ অত্যন্ত ধনী হইল। বর্ধমানের মহারাজ! কৃষ্ণরাম রায়ও তাহার 
নিকট খণী হইলেন। সেই ক্ষেত্রি মহাজন আবুরায় ও বাবুরায় ক্রমশঃ বর্ধমান 
বাজ ক্রয় করিয়া আপনারাই বর্ধমানের মহারাজা হইলেন। প্রাচীন রাঙবংশীয়েরা 

৯৮ 
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নাগপুরে চলিয়! গেলেন। তদবধি প্রাচীন বর্দমান জনশূন্য হইল এবং গোহাটের 
নামই বর্ধমান হইল। বর্ধমানের মহারাজার অধীন চিত্রবরদ! নামক স্থানের 
সামস্ত শোভা দিংহ নামক একজন ক্ষত্রিয় বিদ্রোহী হইয়! উড়িষ্যার পাঠানদিগের 
সাহায্যে রাজ! কৃষ্ণরামকে বিনাশ করিয়া বর্ধমান রাজ্য অধিকার করিল। সে 
রাজকুমারীকে নিজ ভোগা। করিতে উৎন্থুক হইল। পিতৃহ1 শত্র শোভা৷ পিংহকে 
বিনাশ করিতে রাজকুমারীর ইচ্ছা হইল। হিনি সে ভাব গোপন করিয়া! শোভ! 
পিংহের হষ্ট প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন। 

পরে স্থুযোগ মত শোভাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিলেন। 
পাঠানদিগের নায়ক রহিম থা বর্ধমান রাজ্য দখল করিয়া ক্রমে রাজা বিস্তার 
করিতে লাগ্গিল। অন্নকাল পরেই পাঠানেরা পরাজিত হুইয়। উড়িষ্যায় পলায়ন 
করিল। কৃষ্ণরামের পুত্র পুনরায় বর্ধমানে রাজ! হইলেন। তিনি আরে! বহু 
জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি করদ রাজ! বলিয়া সনন্দ পাইয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু মুর্শিদকুলী খা স্তাহার মালগুজারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা হাঁস 
করিয়াছিলেন। তথাপি তখনও তীহারদ্দের গড়খাই ছিল, সৈন্ত ছিল এবং 
বিচারাধিকার ছিল। ইংরেজাধিকারের পর লর্ড কর্ণোয়ালিম বর্ধমানের মহারাজের 
ও অন্যান্ত সমস্ত রাজ! মহারাজের রাজস্ব অতিমাত্র বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সর্বব- 
প্রকার ক্ষমত। রহিত করিয়াছেন। তদবধি এখানকার মহারাজও সাধারণ 
জমিদার হইয়াছেন । তাহার রাজাধিরাজ মহারাজ উপাধি আছে বটে, কিন্তু সাধা- 
রণ জমিদার অপেক্ষা ক্ষমতা কিছুমাত্র বেণী নাই। এই বংশে এগার পুরুষ বর!- 
বর দত্তকপুত্র দ্বারা বংশরক্ষা হইতেছে । তজ্জন্ত সম্পত্তি ভাগ হয় নাই এবং 
সম্পত্তি বৃদ্ধি ভিন্ন হাস হয় না। 

৪। ভাহিরপুর-_তাহিরপুরের রাজার! নন্দনাবাসি-গাই দিদ্ধশ্রোত্রিয় 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ । মগ্নসংহিতার সর্ধোত্রুষ্ট টাকাকারক কল্লুক ভট্ট এই রাজবংশের 
পূর্বপুরুষ । এই বংশীয় উদয়নারায়ণ রার গৌড়বাদশাঃ গণেশের শ্তালক 
ছিলেন তিনিই প্রথম রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজ জীবন রায়, সম্রাট 
যছুনারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। রাক্সা কংশনারায়ণের বৃত্তান্ত পূর্বেই লেখা হই- 
যাছে। শরীকা (বিভাগ হওয়ায় এই বংশীয় রাজাদের প্রত্যেকের অংশ ক্ষুদ্র 
হইয়াছে । অনেক শরীকের অংশ বিক্রীত হইদান্ধে। কোন কোন শরীকের 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১৩৭ 


অংশ দৌহিত্রে পাইয়াছে। মূল রাজবংশের সম্প্তি অতি অল্পই আছে। এই 
রাজ্য পুর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন রাজপাহী জেলার 
অন্তর্গত হইয়াছে। 

৫| পু'ঠিয়া-_গৌঁড় বাদশাহের সেনার রসদ যোগাইবার জন্য ঠাকুর কমলা- 
কান্ত বাগছি একটি পরগণা চাককাণ পাইয়াছিলেন। তজ্জন্ত সেই পরগণার 
নাম লক্করপুর । কমল ঠাকুরের বাড়ী &ঁ পরগণা মধ্যে পুঠিয়া গ্রামে পূর্বাৰধি 
ছিল। ইনি সাধু বাগছির সন্তান এবং অতি মান্ত কুলীন ছিলেন। সম্পত্তি 
প্রাপ্তির পর তথংণীয়দের চরিত্রে নানারূপ দোষ জন্মিল। স্ুরাপান ও লাম্পট্য 
হেতু অনেক কুকার্ধা অন্ুঠিত হইল। রাজা রামচন্ত্র রায়, তাহার বন্ধু সাতো- 
ডের ধেনুগা-রামরুষ্চ, মধুরায়, ডাকুরায় ও অরবিন্দ রায় মত্ত অবস্থায় কালী- 
পুর উপলক্ষে মহিষের পরিবর্তে গরু বলি দিয়াছিলেন। সেই জন্য তিরস্কার 
করায় পুরোহিতকে এবং রাজার জননীকেও হত্যা করা হইল। এই সকল মহা- 
পাপ করা ছেু তাহারা পাঁচুড়িয়া! অর্থাৎ পঞ্চমহাপাতকী নামে দ্বণিত হইয়া- 
ছিলেন। মধু, ডাকু, অরবিন্দ সমাচাত হইয়া! মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 
রামকৃষ্ণ স্বহন্তে ধেনু বধ করিয়াছিলেন, দেই জন্যই তাহার নাম ধেনুয়া-রা মরু 
হইয়াছিল। তিনি দেশত্যাগী হইলেন। রাজ! রামচন্দ্র ঠাকুর নানারূপ প্রায় 
শ্চিতত করিয়। ব্াঙ্মণসমাজে গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু অতিশয় হেয় থাকিলেন। 
ইহাকেই লোকে “সাধুর তর! তল” বলে। এই পুরাতন রাজবংশের বু শরীক 
হওয়ায় অনেক শরীকের সম্পত্তি কষুপ্র হইয়াছে, কাহারও বা সম্পত্তি বিক্রীত 
হইয়াছে। আবার বড় বড় শরীকগণ নৃতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সঙ্গতি বদ্ধিত 
করিয়াছেন। পাঁচ-আনীর শরীকের “মহারাজ” এবং চারি-আনীর “রাজা” উপাধি 
আছে। অপর ক্ষুদ্র অংশীদিগকেও স্থানীয় লোকে রাজা বলে বটে, কিন্তু 
গবর্ণমেন্টে ঠাকুর উপাধি । 

৬। দিন্দুরী--পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভীম ওঝা, সত্রাটু বল্লাল সেনের 
পুরোহিত ছিলেন। গৌড় নগরের নিকট কালিয়! গ্রামে তাহার বসতি ছিল। 
বল্লালের হড্ডিক-সংশ্রব ঘটলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্তমান পান! 
জেলার পুক্বদার্ষণ অংশে ছাতক নামক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন । তাহার 
সন্তানের! কালিয়াই গোষ্ঠী নামে খ্যাত। তিন যখন পূর্বববঙ্গে বাড়ী করিয়াছিলেন, 


১৩৮ বাঙ্গালার সামাঁজিক ইতিহাঁস। 


তথন পুর্ববঙ্গে আর কোন শ্রোত্রিষ় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য তদ্বংশীয়েরা বাঙ্গাল 
ওঝা নামে পরিচিত হইত্েন। ভীমের পৌল্র অনস্তরাম্ বাঙ্গাল ওঝা, রাজা 
লক্ষণ সেনের গুরু ছিলেন। তিনি সিন্দুরী ও শাখিনী এই ছুই পরগণ! নিষ্কর- 
রূপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বহুদংখ্যক বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ এই স্থানে স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। তদ্যংশীয়দের তুল্য পুরাতন জমিদার বাঙলা দেশে আর দেখা যায় 
না। পাঠান রাজ্যারন্তে ইহার! রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গৌড় বাদ- 
শাহদিগের সময়ে বসন্ত রায় আট পরগণার রাজ। হ্ইয়াছিলেন। ইহার! কুলীন 
ব্রাহ্মণ এবং সমৃদ্ধ রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজধানী হইতে বহুদবরবর্তী থাকায় 
আপন চত্বরে তাহাদের স্বাধীন রাজার ন্তায় সর্ববিষয়ে প্রাধান্য ছিল। বসন্ত 
রাষের পুত্র রাজীব রায়, গয়াতীর্থ &হইতে প্রত্যাগমনকালে রাঢুদেশ হইতে 
শ্রিবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন রাট়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণকে তাহার মাতা ও 
ভগিনীদ্বয়সহ সঙ্গে করিয়! লইয়া আদিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের ছুইটি ভগিনী পরম 
সুন্দরী ছিল। রাজা সেই শিবচন্দ্রের “চট্টোপাধ্যায়” উপাধি স্থলে “মৈত্র” 
উপাধি করিলেন। স্তাহার ছুই ভগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। সেই পরিচল্জে 
বারেন্ত ত্রাঙ্মণের ঘরে শিব্চন্ত্রের বিবাহ দিলেন এবং স্তাহাকে একটি গ্রাম তালুক 
করিয়া দিলেন। তাহারই সন্তানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে খ্যাত। শিবচন্্র 
বারেন্ ব্রাহ্মণের পরিচয় কিছুই জানিতেন না । তজ্জন্ত ঘটকগণ এবং ভট্টগণ 
বিদ্রপ করিয়া কবিত। বাঁধিয়াছিল। * 

শিবচন্দ্রের বিবাহপময়ে অনেকে আপত্তি করায় রাঁজীব রায় কহিলেন 
পকাস্তপগোত্র কুলীন ব্রাহ্মণ রাড়ী হইলেই চাটুর্ষো হয়, বারেন্দ্র হইলেই মৈত্র হয়। 
শিবচন্দ্রকে যখন বারেন্ত্র করা হইল, তখন ইহার ফৈত্র উপাধি হওয়াই উচিত। 
তাহার কথায় ফটিক দত্ত নামক একটি কাঁযস্থ কর্মচারী কহিল “মহারাজের এ 
ছুকুম সাফ বোধ হয় ন1৮ রাজা কুদ্ধ হইয়। কহিলেন “আমি সাফ করিতে 





* ঘটকের কবিতা-_-প্খাটখুটু ঠাকুরটি গলায় রুদ্রাক্ষমালা, গাই গোত্র কিছু নাই 
রাজীব রায়ের শালা”? 

ভট্ট কবিতা-'গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রদ্রাক্ষমাল, পরিচয় মধো কেবল রাজীব 
রায়ের শাল। 0? রে 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১৩৯ 


পারি না, তুমি ধোব! হইয়! সমস্ত সাফ কর।” * তিনি ফটিককে ধরিয়! ধোবার 
সহ আহার ব্যবহার করাইয়া! ধোব৷ জাতিতে অবনত করিলেন। তদুষ্টে ভয় 
পাইয়া আর কেহ কোন আপত্তি করিল ন1। 

গঙ্গারাম মৈত্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি 
একটি মুসলমান-কন্তাকে বৈষ্ণবী কাঁরয়া নিজের সেবাদানী করিয়াছিলেন। 
তাহার ভ্রাতা আবছুৎকে ও তিনি বৈষ্ণব করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের 
নাম ভূষণ! ও রূপদয়াল রাথিয়াছিলেন। তাহারা তাহার ঘরেই থাকিত। তিনি 
ভাহাদের ্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু জল গ্রহণ করিতেন। মুসলমান কাজী 
এই বৃত্তান্ত জানিয়া রূপদয়ালকে হরিমন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিলেন । রূপদয়াল কহিল 
“মন্ুষ্ের ভাষ! বিভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর এক। যে শ্মাল্লা, সেই হরি।” কাজী কহিল 
“তবে তুমি আল্লা না বলিয়া হরি বল কেন?” রূপদয়াল কহিল “মামি পারমী 
আরবী জানি না; সমস্ত কথাহ্‌ যখন বাঙ্গলা ভাষায় বলি, তখন ঈশ্বরের নাম 
বলিতেও হরি বলাঁই উচিত। যে ব্যক্তি সমস্ত কথাই পারসী আরবীতে বলেঃ 
তাহার পক্ষে ঈশ্বরকেও আল্লা বল! কর্তব্য” । কাজী তর্কে পরাস্ত হইয়া, আব- 
ছুলকে হুরিমন্ত্র ত্যাগে জিদ করিলেন। আবছুল সম্মত হইল ন! দেখিয়।, কাজী 
তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন। ভূষণা ভ্রাতুশোকে জলে ডুবিয়া মরিল। গঙ্গারাম 
উদাসীন হইয়া বৃন্দাবন গেলেন। 

আট বৎসর পর গঙ্গারাম দেশে আপিয়৷ সংসারী হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু 
তাহাকে কোন ব্রাহ্মণ, সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল ন1। গঙ্গারাম, রাজীব 
রায়ের শরণাগত হইল । রাজীব রায় বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া! আনিলেন এবং 
সভ| করিয়। কহিলেন «এই গঙ্গারাম মৈত্র, ভূষণ! ও রূপদয়ালমহ যেরূপ ব্যবহার 
করিয়াছে, অদৈতপ্রভূ ও নিত্যানন্দ প্রভুও হরিদাসের সহিত ঠিক তন্দ্রপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । হরিদাস যেরূপ হরিভক্ত ছিল, রূপদয়ালও ঠিক সেইরূপ ছিল। 
যখন অদ্বৈত ও নিত্যাননের সন্তান স্তব্রাহ্ষণ আছে, তখন গঙ্গারামকে সমাজে 
গ্রহণ করাই কর্তব্য আর জন্ম দ্বারাই জাতি হয়। কর্ম দ্বারা কেবল পাপ 
পুণ্য হয় মাত্র। কর্মজ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই খণ্ডন হয়। গঙ্গারাম প্রার- 





* ভট্ট কবিতা-_"জাতির কর্তা রাজীব রায় মুলুকের শুবা। তার স্ৃকুম তুচ্ছ ক'রে দত্ত 
হলেন ধোবা |”? 


ক 


১৪০ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


শ্চিত্ত করিলে আপনারা তাহাকে সমাজে গ্রহণ করুন”। অধিকাংশ শান্ত 
বাঙ্গণের। রাজার অনুরোধ স্বীকার করিল না। তাহারা কহিল,_- 


কেন ভাই গঙ্গারাম, আগে কল্লি হেন কাম, 
কেন খালি ভূষণার পান ? 
ঘরে দিলি আব্ছুলে ভাত, হাড়ীতে না ছোয় পাত, 


ূ তোরে কিসে ফিরে কুলে আনি |” 

বৈষ্ণবগণ গঙ্গারামকে প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। 
গঙ্গারাম প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ছাতিয়ান গ্রামনিবাসী কবিভূষণ চৌধুরীর কন্ঠ! 
বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার সহ সংঅ্বব-বিশিষ্ট কুলীনেরাই “ভূষণা পঠীর” 
কুলীন। উপরি উক্ত তিনটি উদাহরণ দ্বারাই দিন্দুরীয় রাজাদের সামাজিক 
প্রাধান্য স্পষ্ট জানা ধায়। কিন্তু নবাব বা বাদশাহের দর্বারে তীহাদের বিশিষ্ট 
সম্মান ছিল না। একমাত্র নাথাই ফৌজদার ভিন্ন আর কেহ কোন বাদশাহী 
পদবী প্রাপ্ত হন নাই। 

রাজ। দেবীদাঁস, নামাস্তরে ঠাকুর কুশলী, কুলীন ভর্গে কাপ হইয়াছিলেন। 
তিনি কালাপাহাড়ের সমকালবর্তী লোক। তিনি গৌড় বাদশাহের ক্রোধ- 
ভাজন হইয়াছিলেন। কিজন্ত সেই আক্রোশ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার 
কল্পিত গল্প আছে, তাহ উদ্ধত কর! আমি প্রয়োজনীয় বোধ করি নাঁ। বাদশাঃ, 
উমরু নামক সেনাপতির অধীনে এক দল সেন! ছাতক আক্রমণ জন্য পাঠা- 
ইয়াছিলেন এবং ততপ্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে “আঠাৰ পুত্র সহ রাজা 
দেবীদামের মাথা কাটিয়া! আনিও এবং তাহাদের রমণীগণকে দাসীরূপে 
বিক্রয় করিও; কিন্তু যদি কেহ মুলমান হয়, তবে তাহাকে সসঙ্সানে রক্ষা 
করিও এবং তাহাকে আঁয়ম! দিও |” রাঙ্তার জোষ্ঠ পুত্র কা্তিক রায়, তিন দিন 
নগর রক্ষা করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলে, উমরু ছাতক দখল করিলেন। রাজ- 
পরিবারগণ বিষ পানে জীবন শেষ করিল। রাজপুত্রদ্দের মধ্যে ঠাকুর কেশব- 
মাখ রায় ও ঠাকুর কাশীনাথ রায় মুমলমান ধন গ্রহণ করিয়! বাচিয়াছিলেন। 
তাহাদের মস্তান পাবনা জেলায় আমীনপুরের মিঞা এবং ঢাকা জেলায় এলাচি- 
পুরের মিঞা। _রাজভক্ত ভোলা নাপিত, নিজের তিন পুত্রকে রাজপুত্র বলিয়। 
বন্দী করিয়া, তিন জন রাজকুমীরকে নি পুত্র বলিয়। রক্ষা করিয়াছিল। তহা- 
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দের নাম ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোত্তম। বর্থমান 
সমস্ত কালিয়াই গোষ্ঠুই এই তিন জনের সন্ভান। এইজন্য ইহাদ্দিগকে নাপ্ডিয়া 
কালিয়াই বলে। | 

ঠাকুর কালিদাস, মোগলদিগের বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ কালে তাহাদের 
সাহাধ্য করিয়৷ পৈতৃক রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়্াছিলেন। ছাতকে রাণীদের অপমৃত্যু 
হেতু কালিদান ছাতকে বান না কারয়৷ বাগ নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। 
তদ্বংশীয়ের৷ অন্যাপি তথাতেই বাস করিতেছে । ছাতক নগর ঘোর জঙ্গল 
হুইয়াছে। কালিদাসের বংশধরগণ এখন বাগের রায় নামেই পরিচিত। 

হরুঠাকুর ( হরচন্ত্র চক্রবন্তী) রাজপরকারের পূজারী ব্রান্ষণ ছিল। সে 
কাশ্তুপগোত্রীয় কষ্টশ্োত্রিয় রাঢ়ী ব্রাঙ্মণ ছিল। ঠাকুর কার্তিক রায়ের ছয় 
মাস বয়স্ক একটি শিশুপুত্র ছিল। রাণীর! বিষপানের পূর্বের হরুঠাকুবকে ডাকিয়! 
সেই শিশুর গ্রতিপালনের ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত 
প্রচুর টাক! এবং অলঙ্কার হরুঠাকুরকে দিয়াছিলেন। হরুঠাকুর সেই শিশুকে 
নিজ পুত্র ঝলয়া রক্ষা! করিয়াছিল এবং তাহার নাম ভবানী প্রসাদ রাখিয়াছিল। 
হঞ্চঠাকুরের জোষ্টপুত্রবূপেই ভবানী প্রসাদ্দের উপনয়ন হইয়াছিল এবং রাট়ী 
্রাহ্মণের কন্তার পহ তাহার বিবাহ হইয়ছিল। হরুঠাকুর মৃত্যুকালে ভবানী- 
প্রসাদের প্রত পরিচয় প্রকাশ কারয়া তাহাকে নিজের শ্রান্ধাদি করিতে 
নিষেধ করিল। ভবু নিজ পরিচয় শুনিয়া অমনি জমিদার হইতে ব্যগ্র হই" 
লেন। তখন টাক! দ্বারা জমিদারী থরিদের রীত ছিল না। নবাবে চাকরী 
ও ডাকাতী এই ছুইটি মাত্র উপায়ে তৎকালে জমিদার হওয়া যাইত। ভবানী- 
প্রসাদ পারসী জানিতেন না, সুঠরাং প্রথম উপার তাহার সাধ্য ছিল না। 
এজন্ঠ তিনি কতক গুলি অন্নু্চর যোটাইয়া ডাকাতী শারস্ত করিলেন । তিনি 
চৌদ্দ বৎসর অবিচ্ছিন্ন ডাকাতী করিয়া! সমস্ত পরগণ। টা প্রতাপ অধিকার 
করিখ। "রাজা ভবানীপ্রপাদ রায়” এই উপাধি ধারণ করিলেন। 

এই রাজ্যাভিষেক সময়ে ভবানীগ্রপাদ পঞ্িতগণকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাপ! 
করিলেন যে “তাহার পিতার নাম কি বলিতে হইবে এবং সাহার গোত্রাদি 
কি বলিতে হইবে?” তখন পগ্ডিতের। পাতি দিলেন যে “হঞ্ঠাকুর যা 
দিজের অর্থ বারা ঠোমাকে পালন করিত, তবে তাহাকেই তোমার পিতা 
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বলা যাইত। কিন্ত গে তোমার পৈতৃক ভৃত্য ছিল এবং তোমারই 
পৈতৃক অর্থ দ্বারা তোমাকে পালন করিয়াছে ও নিজের জীবিকা নির্বাহ করি- 
য়াছে। স্ৃতরাং তাহাকে চাকর ভিন্ন পিতা বলা যায় না। কিন্তু যখন 
তোমার উপনয়ন বিবাহাদি বাঢ়ী বাহ্মণ ও কাশ্ঠপগোত্র বলিয়া সেই বিধানে 
হঈয়াছে, তখন তৃমি কাশ্যপগোত্রীয় রাট়ী ত্রাঙ্গণরূপেই গণ্য ।” সেই বাবস্থা 
মতেই অভিষেকাদি যজ্ঞ হইল। সেই রাজা ভবানী প্রসাদের সম্ভানগণ জেলা 
ঢাকার অন্তর্গত জগিদার__রোয়াইলের রায় ও মহাদেবপুরের রায়। ইহার! 
রাজা! ভবানীর বংশ বলিয়া পরিচিত। এই বংশের উপলক্ষেই লেকে “হারায়ে 
মারায়ে কাশ্তপগোত্র” বলে। প্রকৃত পক্ষে ইহারা বাৎস্তগোত্রীয় বারেক 
ব্রা্মণ ছিলেন। এখন কাশ্ঠুপগোত্রীয় রাটী ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। 

বারেন্ত্র ঘটকেরা এই বংশের সম্বন্ধে বলেন প্রাজা দেবীপ্রলাদের পুত্র 
ঠাকুর কার্তিক রায়, তৎপুত্র রাজা ভবানী প্রনাদ রায় রাট়ী।” আবার রাট়ীয় 
ফুলজ্ঞেরা রাজা ভবানীপ্রপারদ ও তাহার বংশধরগণের কুলমর্ধ্যাদা প্রকাশ 
করেন, কিন্তু ভবানী গ্রপা্দের পিতুকু'লের বাঁ মাতামহকুলের কোন বৃত্তান্ত 
তাহাদের পুথিতে নাই। ভট্ট কবিগণ ঠাকুর কুশলীর বংশ সম্বন্ধে গান 
করেন যে-_ 

“এক ঘর ভাঙ্গিয়া তার হলে! সাত বাড়ী। 
তিন ঘর বারেন্ত্র তার ছুই ঘর রাট়ী॥ 

ছুই ঘর মুসলমান, নষ্ট অন্য জন। 

বসন্ত রায়ের বংশ বঙ্গে ভূষণ.” 

অন্তান্ত রাজবংশের বংশবুদ্ধি অতি কম | প্রায়শং দত্তক পুত্র দ্বারা বংশ- 
বক্ষা করিতে হইয়াছে । কিন্তু কালিয়াই গোষ্ঠীর বংশ ধারাবাহিকর্নূপে বৃদ্ধি 
হইয়াছে । এখনও কালিয়াই গোষ্ঠীর জমিদারী প্রচুর আছে। কিন্তু বনু 
গোঠী জন্ত খুব বড় জমিদার কেহই নাই ।” 

৭1 আশ্তং_সোমেশ্বর নামে একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তপস্বী, শুশুং-ছূর্গাপুরে 
এক কালীমূর্তি স্থাপন করিয়। অর্চনা করিতেন। তাহার সেই বিগ্রহের নিকট 
পুজা দি অনেক লোকের কঠিন ব্যারাম আরাম হওয়ায় পার্শবন্তী লোকের! 
তাহাকে গুরু বলিয়! মানিত। তীহার পুত্র সেই সকল শিষাদের সাহায্যে পার্বতী 
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স্টান অধিকার করিয়! রাজা হুইয়াছিলেন। সেই সময়ে গারো, কুকি, খমিয়! প্রভৃতি 
অসছ্য জাতিরা বাছলারন্ণের সীমান্ত প্রদেশে উৎপাত করিত । শুশুঙ্গর রাজার 
হবার সেই উৎপাত নিবারণ হইতে পারিবে বিবেচনায়, বাঙ্গলার নবাব তাহাকে 
রাজ! উপাধি দিয়া তাহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সন্মান বর্দিত করিগ়াছিলেন। তদবধি 
এই বংশের করদ রাজত্ব বহুদিন পর্য্যস্ত চলিতেছিল। 

ইংরেজ কোম্পানির অধিকার দময়ে লর্ভ কর্োয়ালিস ইহাদের জঙ্গলময় 
রাজা রীতিমত জরিপ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্ত ইহাদের লভ্য কিংবা 
ক্ষমতার বিশেষ হানি হয় নাই। প্রায় ৪* বৎসর হইল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
ইন্ঠীদের অধিকৃত জঙ্গল ও পর্বত থাপ করিয়া লইয়াছের্ন এবং হাতী ধরিয়া 
বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিত করিয়াছেন। তদবধি ইহাদের মুনাফ! অল্প হই- 
য়াছে এবং ইহারা সাধারণ জমীদারের তুলা হইয়াছেন। দোমেশ্বর প্রথমে 
কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু রাজ! হওয়! 
অবধি বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বারেন্ত্র শ্োতরিয় ব্রাঙ্গণরূপে 
গণ্য হইয়াছেন। ধনবানের কুলমর্যাদী সহজেই বৃদ্ধি হয়। ইহারা বহু 
কুলকাধ্য করি! অতি শ্রেষ্ঠ দিদ্ধশ্রোত্রিয় হইয়াছেন। কুলশান্ত্রে এই বংশ 
উদয়াচল এবং আটপঠী কুলীনের নায়ক বলিয়া খ্যাত। 

৮। বাহিরবনদ -পুর্কে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধিমান্‌, 
তেমনি বীধ্যবান্‌ বলিয়া গণ্য ছিল। কীাকিনার রাজারা বারেন্্র কায়স্থ। তাহা" 
দের পূর্বপুরুষ কোচবেহার রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আর 
ভূবন সিংহ নামক একজন উত্তররাটী কায়স্থ, আসাম রাক্ষের প্রধান মেনা- 
পতি হইয়াছিল। রাঙ্গামাটিয়া গৌরীপুর ভুবন দিংহের চাকরান বা করদ রাজত্ব 
ছিল *। আলাম ও কোঁচবেহারের গৈষ্ঠগণ বারংবার বাঙ্গলা দেশের উত্তর- 
পূর্ব লীমাস্ত প্রদেশ নুঠপাট করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য গৌড় 








* আসামের নিকট উত্তররাটী কায়স্থ ছিল না। পূর্বে দুরদেশে বিবাহ আনান প্রান 
ছংসাধা ছিল। বিশেষত: আসামরাজের সহ বাঙ্গালার নবাব ও বাদশার বিবাদ ছিল। 
এই জন্ত ভূবন সিংহের বংপীয়েরা আনামের কলতা-কায়েত সমাজে মিলিয়াছেন। এই বংশ 
এখনও শৌরীপুরের রাজা । 

র্‌ ১৭ 


১৪৪ বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস। 


বাদশাহ, জগৎ রায় নামক একজন স্রোত্রিয় বারেন্ত্ ্াহ্মণকে বাহিরবন্দ, ভিত্বর- 
বন্দ, পাত্লাদ্‌ছ ও স্ব্ূপপুর এই চারি পরগণার করদ রাজ! নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। আদামী পেনাপতি বিষুদেব বড়া বাহিরবন্দ আক্রমণ করিতে 
আদিলে, জগৎ রায় ছুই বিপ্রদূত ষহ তামার টাটে পাঁচটি হরীতকী আশীর্বাদ 
পাঠাইয়! প্লিজ্ঞাপা করিলেন যে “আাততায়ী নিবারণ উদ্দেস্ত ভিন্ন ব্রাহ্মণের সহ 
যুদ্ধ করিতে কোন হিন্দুর অধিকার আছে কি না?” আসামী পণ্ডিতের 
কহিলেন “গৌড় বাদশা মুললমান, এই রাজ্য তাহারই অধিকৃত। ব্রান্ধণ 
জগৎ রায় তাহার চাকর মার) স্থৃতরাং তাহা লুঠটনে দোষ নাই। বাঙ্গালী 
পঙ্ডিতের। কহিলেন “জগৎ রায় চাকর নহেন। তিনি বংশান্গক্রমে ভোগ দখলের 
স্বত্বাধিকারী রাজা। গোঁড়ের মুসলমান বাদশাঃ রাজার নিকট নির্দিষ্ট রাজস্ব 
পান মাত্র । লাভ নোক্সান জন্ত ফলভাগী রাআ জগৎ রায় ব্রাহ্গণ। সুতরাং 
এই রাজ্য লুঠন করিলে ব্রন্ম্ব হণ করা হইবে”, আলামী পণ্ডিতের বাঙালী 
পণ্ডিত সহ তর্কে পরাস্ত হইলেন বিষু্দেব সসৈন্টে ফিরিয়! গেলেন। সেই 
স্বীমাংস! শুনিয়া কোচবেহারের রাজাও বাহিরবন্দ আক্রমণ করেন নাই। 

ইংরেজ রাঙ্ক্যারন্তের পর বাহিরবন্দ রাজা ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে । 
এই রাজোর শেষ মালিক রাণী সত্যবতীর নিকট হইতে বলিহারের রাজা ভিতর- 
বন্দ পরগণা পাইয়াছেন। বাহিরবন্দ পরগণা! কাশীমবাজাবের রাজা পাইয়াদ্বেন। 
পাতিলাদহ কলিকাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এবং স্বরূপপুর রাণী রানমণির জমি- 
দারী তৃত্ত হইয়াছে। 

৯। চনদ্বীপের রাজবংশের বৃত্থান্ত এই পুস্তকেই স্থানে স্থানে লিখি 
হইয়াছে। 

১০ ।  যশোহর-__এই বংশের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে ।, এই ছুই রাজবংশ, 
বঙ্গ, কায়স্থ ছিল। এই উভয়ই এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । ও 

১১। দিনাজপুর__রঙ্গপুর জেলার বর্ধনকুঠীর রাজারা অতি পুরাতন 
জমিদ্রার।. ইহার! ঝারেন্র কায়স্থ। কিন্তু ইহাদের রাজোপাধি মু্লমান বা 
ইংরেজ গবর্ণমেট জানিত, নহে। ইহাদের প্রচুর সম্পৃত্বি ঝ| রিক্রম ছিল ন!.।, 
ইহাদের কোন প্রসিদ্ধ কীত্তি নাই, এজন, ইখাদিগকে বারভীইয়! মধ্যে গণ্য করা, 
হয় না| দেবকীনন্দন ঘোষ নামে একজন উত্তররাঁচী কুলীন কাঁযস্থ, এই বঙ্ধন- 
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কুঠীর রাজার চাঁকরী করিতেন। তাহার পুর হরিরাম, নামাস্তরে দিনরাজ ঘোষ 
কল্যাণী নামে একটি ফুন্লতীকে বিবাহ করিয়া গৌড়বাদশাঃ গণেশনারায়ণ খার 
প্রিয়পান্র হইরাছিলেন। কল্যাণীর উৎপত্তি সপ্ধদ্ধে তিনটি বিভিন্ন বিবরণ 
পাওয়া যায়। | 

(১) কল্যাণী এক নন্্ামীর পালিত কন্তা। তাহার পূর্বপুরুষের কোন 
বৃত্তান্ত জান! যায় না। সঙ্ন্যাসীর অনুরোধে সমাট, গণেশ, দিনরাজকে কর্মচারী 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দিনরাজ স্বীয় গুণে সম্রাটের প্রিয়পাত্র এবং উন্নত পদস্থ 
হইয়াছিলেন। 

(২) কল্যাণী, সম্রাট, গণেশ খাঁর দাসীগর্ভজাতা কন্তা। গণেশ তাহাকে 
হরিরামের সহিত বিবাহ দিয়া, দিনরাজ ঘোষ নাম দিয়া উচ্চ রাজকার্ষ্যে নিধুক্ত 
করিয়াছিলেন। 

(৩) কল্যাণী বর্দনকুঠীর রাজ! আজাবলের কন্তা। তাহাকে বিবাহ করিয়া 
হরিরাম বর্দনকুঠীর জমিদারীর সাত আনা অংশ পাইয়াছিলেন। তাহার পর 
গৌড়বাদশাহের চাকরী করিয়! উন্নত হন। 

কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কল্যাণীর কল্যাণেই দরিনরাজের উন্নতির সোপান হইয়া 
ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে সআাট, যছনারায়ণ খাঁর পেস্কার হইয়াছিলেন। ফন 
মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিলে দিনরাঞজ কর্ম এন্তাফা দিলেন। যছু কারণ 
প্িজ্ঞাস1 করিলে, তিনি বিনীতভাবে কহিলেন “মহারাজ যত দিন ব্রাহ্মণ গুরু 
ছিলেন, তত দিন আমি হুজুরকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিয়াছি । এখন আপমি 
স্পর্শ করিলে আমার অন্নজল নষ্ট হইবে। মে কথা আমি বলিতে পারিব না। 
সুতরাং আমার দূরে থাকাই উচিত ।” যছু সেই কথা শুনিয়া লঙ্জিত হইয়া 
কহিলেন "তোমার" মত বিশ্বস্ত ও নুযোগ্য লোককে আমি ত্যাগ করিতে পারি 
না। তুমিদূরে থাকিতে চাও, আমি তাহাই করিতেছি। আমি তোমাকে 
উত্তর বাঙ্গলার নবাব নিষুক্ত করিলাম । তুমি নবাব ও সেনাপতি হইয়া পার্বত্য 
জাতির উৎপাত হইতে সেই দিক্‌ রক্ষা কর।” এই নবাবীপ্রাপ্তি অবধি দিন- 
রাজের ঘোষ উপাধি লুপ্ত হইয়া! রায় উপাধি হইল। দিনরাঞ্জ যেখানে গিয়া বাস 
করিয়াছিলেন, তাহারই নাম “দিনরাজপুর” হইয়াছিল। উত্তর বাঙ্গলার লোকে . 
শবের আদ্য “র”কা'র উচ্চারণ করে না। এক্সন্য তাহার! এ স্থানকে দিন-আজ- 


১৪২ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহা। 


পুর বলিত। তাহ! হইতেই দিনাঞ্পুর জেলার নাম হইয়াছে। সেই 
স্থান বর্তমান দিনাজপুর সহর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ উত্তরে ছিল। 

দিনরাজের পর তৎপু্ গুকদেব রায় নবাব হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বদা 
বিপন্গস্ত ছিলেন, ভজ্ঞগ্ ন্ুখী হইতে পারেন নাই। কোচবেহারের মহারাজ 
অতি প্রবল হইয়া বারংবার দিনাঞপুর রাজ্য লুঠ করিয়াছিলেন। অবণেষে রাজ- 
ধানী দিনাজপুর লুঠ করিয়! অগ্ঠি 'ছার! ভপ্দীতূত করিয়াছিলেন? কালাপাহাড়ের 
ভয়ে শুকদেব জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার বৃদ্ধ 
বয়সে মোগলের! বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিলে, মোগল ও উজবক সার্দারেরা 
দিনাজপুর প্রদেশের দক্ষিণভাগে বহুদূর পর্যান্ত আপনাদের জাগীরতৃক্ত করিয়া 
লইয়াছিল। ফলতঃ শুকদেবের অধিকৃত স্থান অল্প ছিল, শত্রু অনেক ছিল, 
সুতরাং অবস্থা মন্দ ছিল। 

তদভাবে তৎপুব্র প্রাণনাথ রায় কোন সনন্দ ন! লইয়! শ্বরূত নবাব হইলেন। 
তিনি ভাগ্যবান লোক ছিলেন। তিনি সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া কোচদিগকে পরা- 
জয় করিয়া, নিজ এলাকার উত্তর ভাগ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন । 
মোগল ও উজ্নক সর্দদীরগণ বিদ্রোহ অপরাধে জাগীর হইতে বিচাত হইলে, প্রাণ- 
নাথ, কতক পরগণা গুকদেবের সনন্দ ক্রমে, কত্তক বা বলপুর্বক.নিজ এলা কাভুন্ত, 
করিয়াছিলেন । জেলা দিনাজপুর সম্পূর্ণ, এবং রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, মাল- 
দহ ও পৃর্ণিয়া এই পাচজেপার কতক অংশ তাহার শাসনাধীন ছিল। তিনি 
নবলক্ষের রাজা বলিয়া! বিখ্যাত অর্থাৎ তাহার বার্ষিক মুনাফ! নয় লক্ষ টাক! ছিল। 
যখন সমস্ত জিনিষ সস্তা ছিল, যে সময়ে কোচবেহারের মহারাজের মোট রাজস্ব 
সাড়ে তিন লক্ষ টাক! ছিল, সেই সময়ে প্রাণনাথ রায়ের নয় লক্ষ টাক! লভা 
থাকায় বোধ হয় তিনিই তখন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সর্ব প্রধান জমিদার ছিলেন। 

নবাব প্রাণনাথ রায় যে স্থানে কোচ সেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই 
স্থানেই রাজধানী করিয়াছিলেন। সেই স্থানের নাম তিনি “বিজয়নগর 
রাধিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রিনাজপুরের নবাবের বসতি জন্ত প্র স্থানের নামই 
দিনাজপুর হইয়াছিল। তাহাই বর্তমান দিনাজপুর নহর। পুরাতন দিনাজপুর 
কান্তনগরের নিকটে ছিল। 

কোচদিগের সহ প্রাণনাথের বিবাদ সর্বদা চলিতেছিল। তজ্জন্ত বোধ হয় 
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সৈনিক বায়ও প্রচুর পড়িত। রাজা মানসিংহ সহ কোচবেচারা ধিপতির যুদ্ধোদাম 
হইলে নবাব প্রাণনাথ রায়, ঠাকুর ভান্থুপিংহের ও রাপ্রা মানসিংহের সমস্ত রসদ 
যোগাইয়াছিলেন এবং সৈন্ঠ দ্বারাও সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে বখন মহা- 
রাজ লক্ষমীনারায়ণ সহ মানদিংহের সন্ধি ও কুটুদ্িতা হইল, ভখন রাজ! মানসিংহ 
প্রাণনাথকে তাহার শাসনাধীন স্থানের করদ রাজা বলিয়া সনন্দ দিলেন এবং 
কোচবেহারাধিপতির সহ রাজ1 প্রাণনাথের পাগড়ী বদল করাইয়৷ উভয়ের 
বন্ধুত৷ করাইয়৷ দিলেন। তদবধি দিনাজপুর ও কোচবেহারের রাজবংশে বরাবর 
বন্ধৃতা চলিয়৷ আসিতেছে । এই সন্ধি হওয়ার পর রাজা প্রাণনাথের আর কোন 
প্রবল শত্রু থাকিল না। সুতরাং তিনি দান বিতরণ, জলাশয় খনন ও দেবমনদির 
নির্মাণ প্রভৃতি বহু সকণ্মে প্রচুর ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট টাক! সংস্থান করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

প্রাণনাথ রায়ই সর্ব প্রথমে ভূমিতে বংশানুক্রমিক স্বত্ববান্‌ রাজ! বলিয়া! সনদ 
পায়্াছিলেন। তাহার পিতা পিতামহ কেবল নবাব অর্থাৎ অস্থায়ী শাসন- 
কর্তা মাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় দিনাজপুরের. ইতিহাসে হরিরাম ঘোষের 
নবাবী প্রাপ্তি অবধিই তাহাকে ও ততৎপুত্র শুকদেব রায়কে রাজা বলিয়।৷ লিখিত 
হুইয়াছে। কোন হিন্দু ড় লোক উজির, দেওয়ান্‌ নবাব বা ফৌঞ্জদার নিযুক্ত 
হইলে তাহাকে রাঞ্জ। বলিবার রীতি ছিপ। আর বৃহৎ জমিদার-_ধাহার গবর্ণমেন্টে 
রাজ। উপাধি নাই, তাহাকেও রাজা বলিবার রীতি ছিল। বোধ হয় সেই রীতি- 
ক্রমেই সংস্কৃত ইতিহাসে প্রাণনাথের পূর্ববর্তী নবাবদিগকেও রাজা বলিয়৷ লেখা 
হুইয়াছে। কিন্তু তাহার বাদশাহী সনন্দ প্রাপ্ত রাজ! ছিলেন না। মাননিংহ 
জাইণীর বাদশাহের নিকট যে কৈকিম়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ম্পষ্ট জানা- 
ইয়াছেন যে “বাজন্ব বৃদ্ধি ও সুশাসন জন্য দিনাজপুরের নবাবকে সেই প্রদেশের 
রাজা নির্বাচন করা হইয়াছে*। প্রাণনাথের রাজত্ব গঙ্গার ধার হইতে কোচবেহার 
পথ্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মালগুঞ্জারী একলক্ষ টাকা মাত্র ছিল। 

প্রাণনাথ রায়ের পুত্র রাজ! রামনাথ রায় অতি ভাগাবান্‌ লোক ছিলেন। তিনি 
জঙ্গল মধ্য প্রচুর টাক! পাইয়া সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহঁনীর ও 
শাঃজেহান মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তে কোন আঁপত্তি করেন নাই। ওরংজীব সম্রাট 
হইয়া! বাজ! রামনাথকে দিল্লীতে তলপ করিয়াছিলেন এবং তাহার রাঞ্জর প্রাপ্তির 


১৪৮ 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাঁস। 


কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । রাজা কহিলেন “দিনাজপুর প্রদেশের অবস্থা অতি- 
মনদ্দ। তাহা হইতে লক্ষ টাকা মালগুজারী কদাচ শুবাদারের নিকট ইর্শাল হইত 
না। শুবাদার আমাকে স্থায়ী স্বত দিয়! মালগুজারী অস্তিশয় বেশী করিয়!ছেন, 
তাহা দেওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে ।% যেসকল কারণে রাম- 
নাথের আয় বৃদ্ধি ও বায় কম হইয়াছিল, সম্রাট তাহা জানিতে পারিলেন না। 
তিনি আমদানী বহিতে দেখিলেন যে, মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তের পূর্বে দিনাজপুর 
প্রদেশ হইতে কথন ত্রিশ হাজার টাকার বেশী ইর্শাল হয় নাই। স্ৃতরাং এই 
বন্দোবস্তই লাভজনক জানিয়! সম্রাট তাহাই স্থির রাখিলেন এবং সনন্দ ও খেলাত 
দিয়! রামনাথকে বিদায় করিলেন। রামনাথ দিল্লী যাওয়া কালে পথিমধ্যে বৃন্দা- 
বনে মানস করিয়াছিলেন যে “নিজের রাজত্ব স্থার়ী থাকিলে তিনি বৃন্দাবনের 
মন্দির অপেক্ষা উত্তম মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিবেন”। সেই প্রতিজ্ঞা 
মত রাজ! রামনাথ কাস্তজীর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাঙ্জা রামনাথ 
রায়, মন্দির সমাপ্ত করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। এই ক্ান্তজীর মন্দির 
এই রাজবংশের একটি মহাকীন্তি এবং বাঙ্গালী শিল্পের একটি উত্রুষ্ট নিদর্শন 
সন ১৩০৩ সালের ভূমিকম্পে এই মন্দির স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 

দেওয়ান মুর্শিদকুলী খা রাজ। রামনাথের মালগুজারী বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হাস 
করিয়াছিলেন। মালগুজারী বাকীর জন্থ রাজার ভ্রাতা কুমার রাধানাথ রায়কে 
ধরিয়! মুসলষান ধর্মগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি মুনলমান হইলে বাকী 
রাজন্ব মাফ হইল এবং তিনি পুরিয়! জেলার অন্তর্গত হৃরধ্যপুর পরগণা জম্দারী 
রূপে পাইলেন। কুষ্ণগঞ্জের মুসলমান রাজারা সেই রাধানাথ রায়ের 
বংশধর 

রাঁজা-রামনাথের পুত্র বৈদানাথের সহ নাটোরের প্রথম রাজা রাঁমজীবনের 
বিধান ঘটিগাছিল। কিন্ত রামজীবনের ভ্রানত| রঘুনন্দন সহ রাজা খৈদ্যনাথের 
বন্ধুত হওয়ায় বিবাদ মীমাংল। হইয়াছিল। রাজা বৈদানাথের সহ পুনরায় 
কোচবেহারের মহারাপার বন্ধুত| হইয়াছিল। বৈধ্যনাথের রাজত্বকালে নবাব 
মীরকাশীম, রাজার মালগুঞ্ারী বৃদ্ধি করিগ্নাছিলেন। পরিশেষে লর্ড কর্ণয়ালিস্‌ 
রাজস্ব অতান্ত বৃদ্ধি করেন এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত করেন। তদবধি 
দিনাজপুরের রাজা সাধারণ জমিদার-শ্রেনীতুক্ত হইয়াছেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১৪৯ 


ঝাজা বৈদ্যনাথের পুত্র কাজা রাধাকান্ত নিতান্ত নির্বোধ ছিলেন, তক্জন্ত 
লোকে তাহাকে “গাধাকান্ত” বলিত। ত্বাহারই সময়ে একটি পরগণ| ভিন্ন 
লমন্ত জমদারী নীলাম হইয়াছিল। গাধাকান্ত ঘরে বাহিরে সর্বজন কর্তৃক 
তিরস্কৃত ছইয়। সংসার ত্যাগ করতঃ গঙ্গারাম করিতে গিয়াছিলেন। তৎপুর 
গোবিন্দনাথ নাবালক থাকায় স্থুযোগ্য অভিভাবকেরা বিবিধ উপায়ে অধিকাংশ 
সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহাই এ পর্যন্ত আছে। তিন ঘর 
বুনিয়াদি কায়স্থ রাজবংশ মধ্যে ন্ত্রদ্ীপের ও চন্দনার ( যশোহরের ) রাজবংশ 
বিলুপ্ত হইয়াছে । একমাত্র দিনাম্বপুর রাজবংশই বিদ্যমান আছে, তজ্জন্ত কযয়স্থ 
সমাজে এই রাজবংশের সন্মান সর্বাপেক্ষ। অধিক। 

১২। রাঁজশাহী-_কেদারেশ্বর মুখটি নামক একজন বংশজ রাটী ব্রাহ্মণ 
বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাহার একটি বৈষ্ণথী 
সেবাদাসী ছিল। কেহ বলেন, সেই বৈষ্ণবী কায়স্থকন্তা, কেহ বলেন গোপ- 
কন্যা ব| মুমলমান-কন্যা । পূর্বে মুললমান-কন্তা। বহুসংখ্যক বৈষ্ণবী হইত, 
বিশেষতঃ হিন্দুর উপপত্বী হইলে মুমলমান-কন্ঠার! প্রায় সকলেই বৈষ্ণবী হইত। 
মুপলমান ধর্ম মতে স্ত্রীজাতির পরমাত্মা নাই, স্থৃতরাং পরকাল নাই। মৃত্যু 
দ্বারাই তাহাদের শরীর ও জীবন শেষ হয়। তাহাদের সংকর্মা বা কুকর্খে কেবল 
হক প্রশংল। ব! নিন্দা হইতে পারে, তত্িন্ন অন্ত কোন ফল নাই। এই অন্ত 
কোন মুসলমান পুরুষ ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে মুসলমান রাক্ষ্ে তাহার কঠিন দণ্ড 
হইত, অথচ মুসগমমান রমণী অন্য ধশ্ম গ্রহণ করিলে তাহার কোন দণ্ড হইত না। 
মুখট ঠাকুরের সেবাদানী যে কোন জাতীয় বৈষণবী হউক, তাহার পুত্র লাল! 
রামগোবিন্দ, গৌড় বাদশাছের থাসমুনসী হইয়। রা়দেশে রাজশাহীদিগর নামে 
চারি পরগণা একক্র করিয়া! একচাকলারূপে পাইয়াছিলেন। তাহার রা! 
উপাধি হইয়াছিল। সীওভাল, ধাজড় ও চূহাড়দিগের আক্রমণ নিবারণ অন্ত, 
ইহাদের সৈন্ রাখিতে হইত, এজন ইহাদের বৃহৎ জমিদারীর রাজন্ব অতি কম 
ছিল। এই রাজবংশ ধনবান্‌ এবং পরাক্রান্ত ছিল। ইহাথের স্থাপিত কালীমন্দির, 
ৃষ্টে অনুমান হয় যে, রাজা হওয়ার পর ইহার! সর্বরথা বৈষ্ণব ছিলেন না। কালা” 
পাহাড়ের দৌরাত্ম্য ইহারা র্গলে পলাইপ্লাছিলেন। মোগল রাজ্যারস্তে ইহার! 
পুনরায় পূর্ব জমিদারী পাইয়াছিলেন। ইহারা আপনাদিগকে রাটীব্রাঙ্মণ বলিতেন। 
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কিন্তু রাটীতর্গণের! তাহা! স্বীকার করিতেন না। ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়েরা কখন 
লালা” উপাধি ধারণ করিতেন না। এই বংশের লালা *উপাধি ভ্বারাট স্পষ্ট 
জানা যায় যে, ইহারা স্থবাদ্ষণ মধ্যে গণ্য ছিলেন না। অথচ ইহারা দরিদ্র রাড়ী 
ব্রাহ্মণের কন্ঠ ক্রয় করিয়! বিবাহ করিতেন এবং তন্জরপ রাটীব্রাঙ্গণের পুত্রসহ কনার 
বিবাহ দিতেন। এই বংশীয় রাঞ্জ৷ উদয়নারায়ণ, মুর্শিদকুলী খার অত্যাচারে রাজা- 
চুত হইলে তাহাদের জমিদারী ও রাজ] উপাধি নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা! 
রামজীবন রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই নাটোর রাজবংপের প্রথম সম্পত্তি 
জন্ত নাটোরের রাজাদ্দিগকে রাজশাহীর বাঁজ। বলে। 

এই বারভূ'ঈয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি মুগলমান সর্দারের উল্লেখ দেখা যাঁয়? যথা_ 
(১) ডূমরাই, (২) ভাওয়াল, (৩) আটিয়া | তাহাদের বিবরণ এই যে (১) নবাব 
তোগবলবেগ পূর্ববঙ্গ অধিকার করিলে, নাজিরদ্দীন গিল্জীকে পূর্ববদক্ষিণ 
বাঙ্গালার শরীক নিযুক্ত করিয়া ডুমরাই ও নথিলা এই দুই পরগণ| জাগীর দিয়া- 
ছিলেন। এই বংশীয়ের। বুকাঁল যশোর ও ফরিদপুরের কতক অংশে জাগীরদার 
ও জমিদারদূপে প্রতৃত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে ইহাদের সমস্ত সম্পত্তি সীত- 
রাম রায় দখল করিয়াছিলেন । 

(২) বৈদ্য রাজবংশ নিঃশেষ সময়েই ফজলগাজী নামক একজন মুলল- 
মান সর্দার ভাওয়াল পরগণা জাগীর পাইয়াছিল। এই বংশীয়েরা অতিশয় গোঁড়া 
মুদলমান ছিল এবং প্রায় কেহই লেখা পড়া জানিত না। জয়দেবপুরের মুখো- 
পাধ্যায়েরা ইহাদের বংশানুক্রমে দেওয়ান ছিলেন । সুযোগ্য মুসলমান ন1 পাওয়ায় 
ইহারা অগত্যা হিন্দু কর্মচারী রাখিয়াছিল। মোগল অধিকারে ইহাদের জাগীরে 
রাজন্ব ধাধ্য হওয়ায় ইহারা জমিদার হইয়াছিল । মুর্শিদকৃলীখার আমলে বাকি 
রাজস্ব জগ্ত ইহাদের জমিদারী নীলাম হওয়ায়, জয়দেবপুরের মুখো শাধ্যায়গণ 
তাহ! খরিদ করিয়া! “রায়” উপাধি গ্রহণ করেন। এই পরগণায় অধিকাংশ জঙ্গল 
ছিল। ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ জঙ্গল পরিষ্ৃত হইয়া বসতি হওয়ায় এবং কাটের 
মূল্য বৃদ্ধি হওয়া এই পরগণার মুনাফা অতান্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। তজ্জন্ত এখানকার 
জমিদার ক্রমশঃ রাজা, মহারাঁভ! উপাধি পাইয়াছেন। নীলকররের সহ রীতিমত 
ুদ্ধ করিগ্া এই রাজবংশ অতিশয় স্থখ্যাতি লাভ করিয়াছেন । এই বংশের বদা- 
স্ততাও গ্রসিদ্ধ। 
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(৩) আটিয্লা--বর্তীমন জেল! মৈমানসিংহ মহুকুম। টাঙ্কাইলের অস্তর্ত পর- 
গণা আটিয়। একজন মুসলমান ফকীরের জা গীর ছিল। সেই পরগণার মধ্যে বাথু- 
লির বিশ্বাসগণ গন্থান্ত তালুকদার ছিলেন। সেই বিশ্বাসদ্ের বাটাতে “কচুয়া” 
নামে একটি দরিদ্র মুসলমান বালক গোরুর রাখালী করিত। রৌহার ভুবনেশ্বদ্ব 
ভট্টাচার্ধ্য সেই বিশ্বার্মদিগের কুটুখ এবং জ্যোতির্ধিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
কচুয়াকে দেখিয়া তাহাব্য সুলক্ষণ দৃষ্টে বলিলেন €ষ “এই বালক্ষ রাজ! হইবে। 
যদি বিশ্বাণের৷ এখন ইহার উপকার করেন, তবে কচুয়া ও তদ্বংশীয় জমিদার দ্বারা! 
বিশ্বাসদের বহু প্রত্যুপকার হইবে” বিশ্বাসের! সেই কথা বিশ্বাম করিয়া কচুয়াফে 
পারসী পড়িতে দিল এবং নিজ ব্যয়ে তাহাকে এবং তাহার জননীকে পালন করিতে 
লাগিল। কচুয়া পারসী শ্রিথিলে তাহার নাম “কচে আলি” হইল। কচে আলি 
আটিয়ার ফকীরের চাকরী পাইল । ফকীরের অস্তিম সময়ে সে এবং তাহার মাত! 
ফকীরের যথাসাধ্য সেবা শুশ্রীধা করায় ফকীর তাহার সমস্ত সম্পত্তি কচে আলি ও 
তাহার মাতাকে দিয়াছিলেন্দ। কিন্তু বাদশাহী সচিব কচে আলিকে নিষ্কর জাগীর 
ভোগ করিতে ন৷ দিয়া পরগণার উপর মালগুলারী ধাধ্য করিলেন। তদবধি কচে 
আল জমিদার হইয়া! খা উপাধি ধারণ করিলেন এবং বাথুলির বিশ্বাসদিগকে 
প্রধান কা্যকাঁরক নিধুক্ত করিলেন। মোগল সম্রাটদের অধীনে কচে আলি খার 
সন্তানের! ফৌজদার ও মন্সবদার ছিলেন এবং আটিয়! পরগণার সীমা প্রচুর বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী খার কঠোর মালগুজারী বন্দোৰস্তে বাঙ্গলা ও বেহারের 
প্রায় সমস্ত মুদলমান জমিদারেরই জনিদারী নীলাম হইয়া গিয়াছিল ? কিন্তু বাথুলির 
বিশ্বাসদিগের প্রযড়ে আটিয়ার জমিদারের মম্পত্তি রক্ষা পাইরাছিল। দেলদুয়ারের 
মিঞার! সম্ীস্ত সৈয়দ । তাহারা আটিক্ার খাঁদিগের দৌহিত্র সুত্ে এই বৃহৎ পর- 
গণার কিয়দংশ পাইয়া জ্গিনার হইয়াছেন। ইংরেজ রাজত্বে আটিয়! পরগণার কত- 
কাংশ চাকার নবাবদ্রিগের অধিকারভূক্ত হইয়াছে । আর অল্প কিছু অংশ ধনবান্‌ 
হিন্দুর! থরিদ করিঝ়্াছেন। পক্ষান্তরে আটিয়ার খা সাহেবের অনেক অতিথিক্ত জমি- 
ঘাতী তালুক ইতি ক্রয় করিয়! সে ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। হিনুদের সহ এই বংশীয়- 
দের যতদূর সপ্ভাব আছে এবং ছিল, অন্ত ফোন মুসলমান্ধ বড় মানুষের সহ হিন্দুদের 
ততদূর হস্সনাই। আক দেলদুয়ারের দিএাদের তুল্য ম্রনত মুসলমান বাঙ্গলা, বেহার, 
উ্ভিষ্যা আর দেখ গায় না। করটিক়্ার মিএারাই কচে গালি খাঁর পুলের বংশধর । 

চা 


১৫২ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাম। 
রাজা তোড়রমল কৃত বন্দোবস্ত। 


রাজ! তোড়রমল পঞ্চাবী ক্ষেত্রি ঝ| ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি দিল্লীতে সামান্তন্ূপ 
বাঁণিজ্য ব্যসসায় করিতেন । আকবরের নাবালকী সময়ে নবাব থানথানান 
বেহঁম খা খাদ্ধদ্রব্যে বিষ দিয়। আকবরকে অপহত্যা করিতে উদ্ধোগ করিয়া" 
ছিলেন। বেহ1মের এক দাসী তোড়রমলের উপপত্বী ছিল। ভোড়র সেই দাসীর 
যোগে সেই চক্রান্ত জানিয়! আকবরের জননী নিয়ামত বেগমকে সংবাদ দিয়া 
ছিলেন। তদন্তে চক্রান্ত ধর! পড়িল, সুতরাং সম্রাটের প্রাপরক্ষা হইল । ইহাতেই 
তোড়রমলের উন্নতি হইল এবং আকবরের হিন্দুগ্রীতি সার হইল। তিনি 
হিন্দুদের প্রতি যতই অধিকতর বিশ্বীম করিতে লাগিলেন, ততই বেশী উপকার 
পাইতে লাগিলেন। তাহার মুসলমান জ্ঞাতিকুটুম্বের! বিদ্রোহী হইলেও আকবর 
হিন্দুদের সহায়তায় রক্ষ! পাইয়াছিলেন। আকবরের হিন্দুয়ানী, মুললমানী ও থুষ্টানী 
বহু পত্তী ও উপপতী ছিল, কিন্ত আকবর কথন হিন্দু বেগমের ঘরে ভিন্ন অন্যের ঘরে 
নিদ্রা ঘাইতে সাঁহমী হইতেন না। ইহাই মোগল রাতে হিন্দুদিগের উন্নতির 
কারণ। রাজ! তৌড়রমল আকবরের দেওয়ান হইয়৷ ঠিক হিন্দুরীতিক্রমে 
জরিপ জমাবন্দি করিয়াছিলেন এবং হিন্দু রাজ্যশাসনপ্রণালী অধিকাংশ মোগল 
বারে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তৎকৃত বন্দোবস্তের বিস্তৃত বিবরণ যাহ! পাই- 
য়াছ্ি, তাহা এই যে-_ 

(১) আমের, যোধপুর প্রভৃতি পরদেশী মহারাজগণ-_াহারা মোগল সম্রাটের 
অধীন ছিলেন, বাঁজা তোড়রমল তাহাদিগকে বশী রাজ! গণ্য করিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাদের রাজ্যের জরিপ জমাবন্দি না করিয়া কেবল স্ঁহাদের উপর একটি 
নির্দিষ্ট কর দার্ষ্য করিয়াছিলেন, অধিকন্ত তাহার! সম্রাটের আব্তক মতে কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সেন! সহ সম্জাটের আদিষ্ট যুন্ধকার্যে সাহাধ্য করিতে বাধ্য 
ছিলেন। ঘিনি যে পরিমাণ সৈন্য দিতে বাধ্য ছিলেন, তিনি সেই পরিমাণ সেনার 
মন্সবদার উপাধি পাইতেন। 

(২) অপর জমিদ]গণকে তোড়রমল করদ রাজ| গণ্য করিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাদের জমিদারী জরিপ করির! বিভিন্ন প্রকার জমির পৃথক্‌ পৃথক পরিমাণ 
নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যেরূপ “হাত” জরিপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, 
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ভাহার দৈর্ঘ্য ইংরেজী ২২২ ইঞ্চি * | সেই হাতের ১০* হাত দীর্ঘ এবং ১০* হাত 
প্রস্থ ভূমিকে এবং কুল কুড়া ব1 বিঘা বল! যাইত। দীর্ঘে বেশী প্রস্থে কম হইলেও 
যদি মোট পরিমাণে ১০০০০ বর্গহস্ত হইত, তাহাও এক কুড়া বলিয়৷ গণ্য হইত। 
এক কুড়ার হত বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৫০* বর্গ হন্ডে এক বিশোয়! হইত। 
আবার তাহার হ৮ অংশে অর্থাৎ ২৫ বর্ণহস্ত্ে এক ধুল ব| ধুর হইত্ব। একহাত 
দীর্ঘ এক হাত প্রস্থ জমিকে অর্থাৎ এক বর্গহ্ত ভূমিকে এক কোনী ধরা হইত । 
থাক বস্তার নিয়মে জরিপ করিয়। নক্‌শ! তৈয়ারি কর! হইয়াছিল এবং তাহার 
চিঠাপৈঠা তৈয়ারি কর হইয়াছিল। সেই চিঠাপৈঠাতে জমিদারের প্রত্যেক 
প্রজার কি প্রকারের কত পরিমাণ জমি আছে, তাহা লিখিত হইয়াছিল। বিল, 
পুক্করিণী, দীঘী; ইন্দারাগুলি জল! জমি বলিয়া! গণ্য হইয়াছিল। নদী ও বৃহৎ 
হৃঘগুলি জলকর নামে অভিহিত হইত। 

(৩) ভারতবর্ষীয় জমিতে সাধারণতঃ ছুই বৎসর ভাল রূপ শঙ্ত হয়। 
তৃতীয় বর্ষে শস্ত কিছু কম হয় এবং চতুর্থ বর্ষে অত্যন্ত কম হয়। ফলতঃ সকল 
বৎসরে শশ্ত সমান হয় না। গড় পরতায় চারি বৎসরের লত্য একুন করিয়! তাহার 
₹ চতুর্থাংশ রাজ! তোড়রমল প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের বার্ষিক ল্য ধরিয়াছিলেন। 
সেই লভ্যের $ ষষ্ঠাংশ তিনি প্রজার দেয় রাজন্ব ধার্য করিয়াছিলেন । জলকর, 
ফলকর, বনকর ও ধনকরের পাঁচ বৎসরের লভ্যের ₹ পঞ্চমাংশ বার্ষিক লঙ্য 
ধরিয়। তাহার $ যষ্ঠাংশ রাজস্ব ধার্ধ্য করিয়াছিলেন। শিল্পী, বণিক্‌, দালাল, 
মহাজন, গোপ, চিত্রকর, বেশ্তা, গায়ক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের লভ্যের নাম 
ধনকর। এইরূপ রাজদ্ব যাহ! জমিদার মোট আদায় করিবেন, তাহার .নাম 
স্থমার জম! (মোট সংস্থা )। হিন্দু শান্ত্রন্ত করদ রাজারা মোট সংস্থার হা 
ভাগ পাইতেন। রাঞ্জা তোড়রমল সেই স্থলে স্থমার জমার ও তৃতীয়াংশ জমি- 
দবারের প্রাপ্য নির্দেশ করিয়াছিলেন । বাঁকি $ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল। 

(৪) জমিদারের অধীনে যে সকল তালুকদার ছিল, তাহার! উপরি উক্ত 
নিয়মে নিজ প্রজার নিকট যাহ! আদায় করিবে, তাহার ৬ তৃতীয়াংশ তাহার! 
পাইবে । অবশিষ্ট ২ অংশ জমিদারকে দিবে । আবার জমিনার সেই টাকার 


* সেই ২২২ ইঞ্চি হাতই তখন প্রচলিত ছিল। তত্র! প্রতিপন্ন হয় যে। তখন মনুযযদের 
জাকৃতি বৃহৎ ছিল। 


১৫৪ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস । 


উ তৃতীয়াংশ নিজে পাইবেন, বাকি ত ভাগ অর্থাৎ তালুকদারী জমির জুমার 
জমার ৯ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল। 

ইংরেজ শীতিহাসিকগণ প্রজার সহ দেওয়ান তোড়রমলের বন্দোবস্ত দেখিয়া 
অনুমান করেন যে, আকবরের সময়ে জমিদার তালুকদার প্রতৃতি মধ্যবর্তী 
ভূমাধিকারী ছিল না। কিন্তু তাহ! ভুল। আকবর ও অন্ঠান্ত মুদলমাঁন সআ- 
টের আমলে সমস্ত দেশই জমিদার ও তালুকদারগণ কর্তৃক শাসিত হইত। 
সমাট্‌্দের খান দখলী কোন ভূমি ছিল ন|। তোড়রমল যে প্রজা সহ রাজন্ ধাধ্য 
করিয়াছিলেন, জমিদারগণের সংস্থা নিরূপণ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল। অধিকন্ত জমিদার ও তা'লুকদারগণ প্রজার নিকট অতিরিক্ত খাঁজন! না 
লইতে পাবে, হাও অন্যতর অভি প্রায় ছিল। রাজা তোড়রমল গ্লেমন জমিদার, 
প্রজ! এবং সম্রাটের হিতকর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, পরবর্তী কেহই তদ্রপ 
করিতে পারেন নাই। এমন কি, আধুনিক ইংরেজ গবর্ণমেন্ট বারংবার প্র 
ভূম্যধিকারী সন্বদ্বীয় আইন সংশোধন করিয়াও ততদূর উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিস্তে 
সমর্থ হন নাই। এখন বহুব্যয় করিয়। মকদ্দমা করতঃ প্রজা ও জমিদার সর্বস্বাস্ত 
হয়, অথচ যথোচিত সুফল লাভ করিতে পারে না । তোড়রমল-কৃত বন্দোৰস্তে 
অতি সহজে বিনা ব্যয়ে সরাট্‌, জমিদার এবং প্রজার উচিত স্বার্থ রক্ষা হইত। 

ইংরেজী ইতিবৃত্তবেভ্তীরা আরে! বলেন যে, মোগল সাআাজ্যে জমিদারের! কেবল 
করংগ্রাহক কম্মারী মাত্র ছিল । ইংরত্রেরএআমলে লর্ড কর্ণোয়ালিদ্‌ সাহেব 
জমিদাঁরদিগকে মালিকী. তব দিয়াছেন। ভাহীপ্ চ্ুল। জমিজারেরা পূর্বেও 
পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন রব: দের ক্ষমতাঁ অনেক বেণী ছিল। 
তখন শান্তিরক্ষার ভার 'জমিদারের উপর ছিপ এ তীহাদের বিচাঁরাধিকার 
ছিল। তৎকালে স্তীহারা র্বাংেই একর, 'রাজা ছিলেন। কিন্ত জমি দান 
বিক্রয়াদি ছারা হস্তান্তর করিবার স্পষ্ট'ক্ষমত। জমীদার বা প্রজার ছিল না। 
কেননা জমিদারগণের যে সকল ক্ষমতা ছিল) তাহাতে হস্তাস্তর করিতে ক্ষমতা! 
দেওয়া যাইতে পারে না। আবার প্রজাদিগকে জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমত| 
দিলে তাহার! মহাঁজন কিংবা বিপক্ষ জমিদারের নিকট জমি বিক্রয় করিব অনেক 
অনিষ্ট ঘটাইতে পারিত। এই জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা! স্পষ্টরূপে কাহাকেও 
প্রদত্ত হইত না। অথচ যেখানে কোন আপত্তির কারণ না থাকিত, সেখানে 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১৫৫ 


প্রজা জমি হ্তাত্তর করিলে জমিদারগণ গ্রহীতাকে প্রজার, স্বীকার করিয়া 
লইতেন। তেমনই জমিদার নিজ জমিদারী অন্য কোন সুযোগ লোককে দিলে, 
নবাব ও সমাট্গণ গ্রহীতাকে জমিদার বলিয়া! মন্দ দিতেন। এইবূপে নির্দোষ 
হস্তান্তর প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া ষায়। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট 
জমিদারগণের রাজকীয় ক্ষমতা সমস্তই হরণ করিয়াছেন, সুতরাং জমিদারী সমস্ত 
ব| আংশিক হস্তান্তর করিতে কোন বাধা দেওয়৷ আবগ্তক হয় নাঁ। গুবে বাঙ্গল! 
ও বেহারের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ শেষ হইবার পূর্বেই রাজ! তোড়রমল দিল্লীতে আহৃত 
হইয়াছিলেন। নায়েব দেওয়ান রাজ! কংশনারায়ণ রায় বন্দোবস্ত শেষ করিয় 
চিঠাপৈঠা এবং নকৃসা সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে শুবে বাঙ্গলার 
রাজস্ব ৬৭,৯০,০০০ সাতষটি লক্ষ এবং শুবে বেহারের রা্ন্ব ৪০,০০,০০* চল্লিশ 
লক্ষ, মোট এক কোটি সাত লক্ষ টাক! লমাটের বার্ষিক প্রাপ্য হইয়াছিল। সম্রাট 
তুষ্ট হইয়া রাজ! কংনারায়ণকে খেলাত ও দেওয়ানী নন দিয়াছিলেন। 


্ ১১৯১২ 
রী .. 
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ন্বিভভ্তা্পন ॥ 





যেমন ভূমিতে বীজ বপন করিলে অস্কুরিত হইয়া বৃক্ষ উৎপাঁদন করে, আবার 
সেই বৃক্ষ হইতে বহুসংখ্যক ফল ও বীজ, উৎপন্ন হয়, তদ্্রপ মন্ষ্যের রহিক 
কণ্ম সমস্ত কর্মবীজ, এবং পৃথিবী কর্ণক্ষেত্র। দেশে কোন লৌক যেরূপ 
কার্য করিয়া ধনী অথবা যশশ্বী হয়, পরবর্তী বংশধরেরা সেই চৃষ্ান্ত অনুসরণ 
করিতে থাকে ) অতএব তাহাতেই জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়। এই জন্যই ইতিহাসে 
জাতীয় অবস্থা ও জীবনচরিতের বারংবার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
আমাদের দেশে ইতিহাস ও জীবনচরিতের আদর ছিল না) জুতরাং লিখিত 
হয় নাই। অতএব তাহার পুনরাবৃত্তি নিরূপণ করা৷ স্ৃকঠিন। 

এখন ইতিহাসের আবশ্তকভ| লোকে বুঝিয়াছে । রাজপুতনার এবং 
ভারতবধের নানা স্থানের অসন্পর্ণ ইতিহাসও বিলক্ষণ সমাদৃত হইতেছে; 
তথাপি বাঙ্ালাদেশের ইতিহাস সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা হয় নাই। বাঙ্গালার 
ইতিহাস নামে যে সকল ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রস্থ বিগ্ঠালয়সমূহে পঠিত হয়, তাহা 
নিতান্ত অনন্পূর্ণ। তাহাতে হিনূরাজত্বের কোন বৃত্াস্তই নাই এবং মুলমান- 
ক্বাজত্বের সময় বাঙ্গালী হিনুদের কিরূপ অবস্থা, আচার, ব্যবহার ও দেশের 
শাঁনপ্রণালীই বা কিরূপ ছিল, তাহার কোনই বিবরণ নাই। অতএব 
তাদৃশ ইতিহাস পাঠে দেশের আত্যন্তরিক অবস্থা কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন 
ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলেও প্রাচীন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে 
সমস্ত গরসথাদি আছে, তন্বারা সামাজিক অবস্থা মোটামুটি জানা যায়। আধুনিক 
অবস্থা সম্বন্ধে অনেক গ্রস্থাদি হইতেছে। কিন্তু মুপলমানরাজত্বের মধ্যবর্তী কালের 
রীতিমত ইতিহাস না থাকায়, প্রাচীন অবস্থা পরিবন্তিত হইয়৷ কিরূপে বর্তমান 
অবস্থায় পরিণত হইল, তাহা জানা যায় না। . এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্য 
আমি অষ্টাদশ বংসর পরিশ্রম করিয়৷ নানাবিষয়ক বিবরণী সংগ্রহ করত এই গ্রন্থ 
প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত ইংরাজী ও গারসী ইতিহাস, পুরাতন জমীদার- 
দিগের সনদ ও বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী, শেখ শুভোদয়৷ নামক গ্রন্থ, রাট়ী 
ও বারেন্্ ব্রাহ্মণদের কুলশান্তর, বন্লালচরিত এবং ভ্টকবিতা, এই মমন্ত মিলাইয়া 
যথাসাধ্য সত্য নির্ণরপূর্ববক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যেখানে একই ঘটন! 
সম্বন্ধে মতাস্তর আছে, তন্মধ্যে যেটি সত্য বোধ হইল, আমি কেবল তাহাই গ্রহণ . 
করিয়াছি। যেখানে সত্যাসত্য ঠিক করিতে পারিলাম না, সেখানে কোন 
তর্ক না করিয়া বিভিন্ন মতগুলি সমন্তই গ্রহণ করিয়াছি। যে সূকল স্থানে 
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হয় নাই। আবার ইহাও দেখা যায় যে, একপ্রকার প্রাণী অন্থপ্রকার 
প্রাণিগ্ণকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
যে, জক্ষ্যপ্রাণীদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি হইলে পর, তক্ষক প্রারগিগণের স্ষ্টি হইয়াছে $ 
কেননা, ভক্ষ্য এবং ভক্ষক যদি একই কালে উৎপন্ন হইত, তবে ভক্ষকগণ ভক্ষ্য- 
প্রাণীদিগকে খাইয়া নিঃশেষ করিত, নতুবা নিজেরাই অনাহারে মরিত। অতএব 
ইহা! সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত প্রাণী এক সময়ে বা একদেশে উৎপন্ন হয় 
নাই। মহুষ্য সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ অনুমান যুক্তি ও শান্তরসঙ্গত। যেমন সিংহ, 
ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, শূকর ও কুকুরাদি কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম পশু ; আর 
পক্ষবিশিষ্ট কাক, বক, হাড়গিলা, চড়ই প্রস্ৃতি কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম 
পক্ষী; তন্রপ হস্তপদবিশিষ্ট কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম মনুষ্য। তাহার! 
এক আরিপুরুষের সন্তান নহে এবং তাহারা এক দেশে বা এক সময়ে স্থষ্ট হয় 
নাই। বিভিন্প্রকার পণুপক্ষীদিগের আকৃতি, প্রকৃতি ও রর্ণের যতদুর বিভিন্নতা, 
[বিভিন্নজাতীয় মনুষ্ের বিভিন্নতা তদ্রপ বা তদধিক। একজাতীয় মনুষ্য শুরীতি 
জাতীয় মমুত্যেয় মাংস ভক্ষণ করিত। সভ্যতা-বিস্ৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ ব্যবসায় 
হবাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। অতএব সমস্ত 
মন্ষ্যজাতিকে এক আদিম মানব-দম্পতির সন্তান বলিয়া অনুমান করা যুক্তি, 
প্রমাণ এবং হিনদুশান্ত্রবিরুদ্ধ। বাঁগৃদি, পোদ, গারো, কুকি প্রভৃতি জাতি বোধ হয় 
বাঙ্গাল। দেশেই স্থষ্ট হইয়াছিল। তাহারা অন্তস্থান হইতে আসিয়া এদেশে বাস 
করিতেছে, এরূপ কোন প্রমাণ বা! প্রবাদ নাই। পক্ষান্তরে, অন্তান্ত অনেক 
জাতীয় লোক যে, বিভিন্ন সময়ে স্থানাত্তর হইতে এদেশে আমিয়! বাসু করিয়াছে, 
তাহার প্রমাণ বা কিংবদন্তী পাওয়া যার। যাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ রাঙ্গালাদেশে 
বাস করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের জাতি ও ধর্মগত পার্থক্য 
সত্বেও একটি সাধারণ নাম “বাঙ্গালী” হুইয়াছে। 
সুদীর্ঘকাল আ্যপ্রাধান্ত হেতু বাঙ্গাল! ভাষার অধিকাংশ শব্ষই আর্ধ্ভাষা- 
মূলক। মুসলমান-রাজত্বকালে বল পারদী ও 
আরবী শব বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। 
ইউরোপীয় অনুমান করেন বে, গঙ্গা ও বর্ধপুপ্রনদ-গ্রবাহিত মৃত্তিকা দ্বার! 
বাঙ্গালা দেশের হ্দিণ তাগ নৃতন উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অনথমানপ্রক্ুত হলিয়া 
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বোধ না। কেননা ফানীঘাটঈঠানের নাম অতি প্রাচীন শৈবপুরাণে দেখিতে 
পাও যার। বরং আমি অনুমান করি যে, গঙ্গা) ব্র্বপুত, অহালদী, 
গোদাবরী, কাবেরী, পর্াবতী প্রভৃতি নদীর শোতে মহাদেশের কতক ভূমি ভগ্ন 
হইয়া বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সকল মৃত্তিকা সমুদ্রে চালিত হইয়। 
স্থীনাস্তরে দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে । আমার এই অন্থুমান যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা অন্যান্ত 
বৃহৎ নদীর মোহনার প্রতি দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হয়। নর্্দা নদীর মুখে খাস্বাজ 
উপসাগর হইয়াছে, ইউফ্রেটিস নদীর সুখে পারস্ত উপসাগর হইয়াছে, এবং 
মীনাম ও মেকিয়াং নদী দ্বারা শ্তাম উপসাগর হইয়াছে। এইবপ প্রত্যেক 
বেগবতী নদীর মুখে এক একটি ছোট বড় উপসাগর হইয়্াছে। নদীর এক স্থান 
ভাঙ্গে, এবং সেই মাটির দ্বার! অন্ত স্থানে চড়া পড়ে । সুতরাং নদী দ্বারা অতি 
অল্পই মৃত্তিকা সাগরসঙ্গমে নীত হয়। তন্দারা কোন প্রকাণ্ড ভূখণ্ড উৎপন্ন 
হয় না। যদি নদীর বালুকা দ্বারা দেশের সীমা বৃদ্ধি হইত, তবে 
সপ. শঁংহো, ইয়াংসিকিয়াং নদ দ্বারা চীনের সীমা বৃদ্ধি হইত। নীল নদ, আমেজন, 
_ সনিসিপী প্রভৃতি নদ নদী দ্বারাও অনেক দেশ উৎপন্ন হইত। কিন সর্বজই 
যখন নদীর মোহনায় ভূভাগ বৃদ্ধি ন! হুইয়া বরং সাগরের সীমাই বৃদ্ধি হয়, তখন 
নদীসমূহের বেগে বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অগ্কুমান করাই লমধিক 
সঙ্গত। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, ইহার প্রত্যেক স্থানের অবস্থা বারংবার 
পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন যেখানে নিবিড় অরণ্য, পূর্বে কোন সময়ে তথায় 
মহাসমৃদ্ধ নগর ছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়! যায়। জুন্দরবনের স্থানে স্থানেও 
তন্রপ প্রাচীন পুরীর তগ্াবশেষ পরিলক্ষিত হয়। তল্জন্ত অনুমান হয় যে, 
&ঁ সকল স্থানেও পূর্ব্বে জনপদ ছিল; পরে মগ ও প্ট,গিজদের দৌরায্য্যে এ 
স্থানের অধিবাসিবর্ স্থানান্তর যাওয়াতে, তদবধি প্রস্থান জঙ্গলে পরিপত হ্ইয়াছে। 
' ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমস্থলে কোঁন জঙ্গল থাকার বিষয় রামারণে উল্লেখ নাই। 
স্তরাং সুদূর জনপ্ যে দন্্াপীড়নে অধুনা অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, ইহাই 
বিশ্বীসষোগ্য। 
মগধ দেশে চন্ত্র গপ্ত নামে শূদ্রজাতী় এক মহাবল পরাক্রাস্ত সা ছিলেন। 
বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় কাশীধাম হইতে র্ধপুঙজ পর্যযস্ত স্তাহার রাজ্য বিস্তৃত 
ন' থাকার হেহু।. ছিল। তিনি কষত্রিয়দিগের সহিত বৈবাহিক আদান 
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প্রদান করিয়! ক্ষত্রি়দলে মিলিতে উৎন্ুক ছিলেন। ক্ষতরিয়েরা তাহার সহ 
এরূপ আদান প্রদানে দ্বণা প্রকাশ করায় তিনি দ্বিতীয় পরগুরামের স্তায় ক্ষত্- 
বিনাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় তাহ! কর্ঠক বিনষ্ট হইয়াছিল, 
কতক দেশাস্তরে পলায়ন করিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহারা গাহার বাধ্য হইয়াছিল, 
তাহারা ক্ত্রসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া শূড্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এজন্য 
মগধ-সাম্রাজ্যে কোন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল না। বৌদ্ধ বিনাশ ও মগধ-সাত্াজ্য 
ধ্বংসের পর কিয়ের কাশী, মগধ এবং মিথিলার অধিকাংশ স্থান পুনরায় দখল 
করিয়াছিল। সেই জন্ঠ এ সকল স্থানে পুনরায় ক্ষত্রিয়ের আবাস হইয়াছে। 
কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয-আধিপত্য না হওয়ায় তথায় পুনরায় ক্ষত্রিয়দের 
বসতি হয় নাই। 

আধুনিক সমাটগণ তাহাদের বিশাল সাত্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশ শাসনার্থ 
| বেতনভোগী অস্থায়ী শাসনকর্তা নিষুক্ত করিয়৷ থাকেন। 
প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্াুদের সময়ে এরূপ ্বীতি 
ছিল না। স্তীহারা দূরবর্তী প্রদেশ শাসন জন্য, করদ রাজা নিযুক্ত করিতেন। 
তৎকালে প্রজার বার্ষিক লভ্যের $ ষষ্ঠাংশ রাজন্ব রূপে নির্দিষ্ট ছিল। করদ- 
রাতের মধ্যে সেই হারে যে রাজন্ব আদায় হইত, করদ রাজগণ তাহার চতুর্থাংশ 
নিজ বেতন এবং দশমাংশ আদায়ের ব্য়ন্থরূপ প্রাপ্ত হইতেন। হিন্দীভাষায় 
ইহাকেই চৌথ ও সরদশমুখী বলে। অবপিষ্ট ২২ ভাগ করদ রাজীর! নিজ 
গ্রতূর নিকট প্রেরণ করিতেন। করদ রাজার! পুকুযান্ক্রমিক ভূম্যধিকারী 
ছিলেন। স্াহাদের উত্তরাধিকাঁরিগণের মধ্যে কেহ কার্ধ্যনির্বাহের অযোগ্য 
হইলে, সম্রাট, তাহার কার্ধ্য চালাইবার জন্ত কোন ব্যক্িকে অস্থায়ী রূপে 
বেতনভোগী কাধ্যনির্বাহক নিষুক্ত করিতেন। সেই কর্মচারীকে সর্বাধিকারী, 
সরবরাহকার বা ভিঠ৷ বলিত। ডিঠা ব্যতীত প্রাচীন রাজগণের ন্বতত্তর বেতন- 
ভোগী শীসনবর্তী ছিল না। এতত্যতীত আর একপ্রকার করদ রাজা 
ছিলেন, তাহাদিগকে সম্রাট্গণ নূতন নিযুক্ত করিতেন না। কোন দুর্বল রাজা 
প্রবল পরাক্তা্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া সাহার বনতা হ্বীকার- 
পর্ব বার্ষিক কর দিতেন। কিংবা তনুন্ূপ অল্লশক্তিশীলী রাজা কোন প্রবল 
শক্রর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উদ্দেস্তে সাহায্য পাইবার আশায় অন্ত কোন 


করদ রাজ্য। 


প্রথম অধ্যায়। &. 


প্রবল পরাক্রাস্ত রাজার আশ্রয় লইয়া তীহাকে কর প্রদান করিতেন। এইকপ 
করদ রাজগণ বণী রাজা বলিয়া অভিহিত হুইতেন। বশী রাজগণ নিজ প্রতুকে 
যত টাকা কর দিতে এবং যে ষে সর্তের অধীন হইতেন, তাহা সন্ধিপত্র 
দ্বারা নির্দিষ্ট হুইত। বশীদিগের প্রদত্ত করকে অন্গকর বা নালবর্দী' 
বলে। অন্গকরের পরিমাণ প্রায়শঃ সমগ্র রাঁজন্বের ২২ ভাগ অপেক্ষা 
কম হইত। 

বৌধর্ের অভ্যাদমের সময়ে মগধ দেশে শূ্রপামাদ্য ছিল। সেই শুর 
সম্াটগণ দেখিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ নাই। 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হইলে জাতিতেদ উঠিয়া যাইবে। 
জাতিতেদ উঠিয়া গেলে শূদ্র সম্রাট বৈষয়িক শ্রেষ্ঠতাহেতু জনসমাজে সর্ধ্রেষ্ 
হইতে পারিবেন, এই আশীয় মগধরাজগণ যথাসাধ্য বৌদ্ধধর্শের পৌষকতা 
করিতে লাগিলেন। নিম্ন শ্রেণীর লোৌক দলে দলে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিতে 
লাগিল। রাজান্ুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় অল্নসংখ্যক উচ্চজাতীয় লৌকও 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। অতঃপর সম্রাটু অশোক স্বয়ং প্রকাশ্ত রূপে নবধর্থে 
দীক্ষিত হইয়া দিগেশে সেই ধর্ম প্রচার জন্য প্রচারক প্রেরণ করিলেন। এতকাল 
রাজকার্ধ্য ও ধর্মকার্ধ্য প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চ কার্ধ্য সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত 
হুইত। প্রাকৃত ভাষা কেবল সামান্ত কার্ধ্যে ও কথাবার্তায় প্রযুক্ত হইত মাত্র। 
মগধের বৌদ্ধগণ অধিকাংশই নীচজাতীয় লৌক। তাহারা সংস্কৃত ভাষ! জানিত 
না। এ জন্ট সম্রাট অশোক নিজ রাজকার্য্যে ও ধর্মাকার্য্যে মগধদেশীয় প্রাকৃত 
ভাষ! ব্যবহারের আদেশ দিলেন। মাগধ্ধী ভাষা পাটলিপুত্র নগরের ভাষা, 
এজন্য “পালি” শব্দের অপত্রংশে সেই ভাষার নাম পালিভাবা হইল। পালি- 
ভাষ। রাজ-ভাষা এবং ধর্শভাষা রূপে প্রবর্তিত হওয়ায় ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইতে 
লাগিল। কালের আবর্তনে ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধরাজত্ব লোপ হইয়াছে 
বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আর পূর্বাবৎ প্রচলিত হয় নাই। পরবর্তী হিন্দু রাজ- 
গণের অধিকাংশ রাজকার্য্য স্থানীয় প্রারুতভাষাতেই লিখিত ও পঠিত হইয়া 
আদিতেছে। কান্তকুজ ও তৎপার্শব্তা স্থানে যে প্রাকৃতভাষ! প্রচলিত হইয়া 
ছিল, তাহার নাম ব্রজ-ভাষা। সেই ব্রজভাষ! হইতেই বর্তমান হিন্দী ও বাঙ্গালা 
ভাষ৷ উৎপর্ন হইয়াছে । 


প্রাকৃত ভাষার উন্নতি। 


৬ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


জনসমাজের হিত াধন করাই সকল ধর্সের উদ্দেসতী এবং মৃলমন্ত্র। কিন্ত 
চিরকালই প্রথল পক্ষ ্বধ্দবির্ধবা্দীদের উপর 
ঘোর অত্যাচার করিয়া থাকে ।* বরং ধর্ণাবিদ্বেষ বশত; 
লোকে যত অত্যাচার ও অধর্মমীচরণ করিয়া থাকে, অন্ত কোম কারণে তডদূর 
করে না। বৌন্ধধর্থের প্রথম অবস্থায় হিন্দুরা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিত। 
কিন্তু যখন বৌদ্ধধর্ম সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বৌদ্ধেরা 
হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ত করিল। কান্কুজবাসী ব্রাহ্মণেরা 
সেই অত্যাচার নিবারণ জন্ত বজ্ঞা্জি হইতে কতকগুলি যোদ্ধা উৎপাদন করিয়া- 
ছিলেন। সেই যোদ্ধাদিগকে অগ্রিকুল বা অগ্নিসস্ুত ক্ষত্রিয় বলে। প্রমার, 
পরিহর, চালুক্য ও চালুমান, এই চারি জন সেই অগ্নিকুলের নেতা ছিলেন। 
সেই অগিকুলের সাহায্যে ব্রীক্ষণেরা সমগ্র তা়তবর্ষে বৌদ্ধদিগের বিনাশ সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফলে, কতক বিনষ্ট হইল, কতক দেশ হইতে বিতাড়িত 
হইল, অবশিষ্ট বশ্তত| শ্বীকার করিল। ইছারই না পাশুদলন। এই পাষগু- 
লন দ্বারা কনৌজ ব্রাহ্মণদের শেষঠ্ব প্রতিঠিত হইল এবং কান্ঠিকুজ নগর 
জার্ধ্যবিগ্ভার আদর্শ স্থান হইল। কান্তকুজ-্রাক্ষণদিগকে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বলিত। 
তীহারাই সকল ত্রাঙ্মণের আদর্শ রূপে পূজিত হইতেন। এজন্ত গৌড়াধিপতি 
ফান্তকুজ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আনিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। 
অগ্নিকুল দ্বারা মগধসামাজ্য ধ্বংস হইলে তথাকার এক রাজকুমার ব্রন্মদেশে 
গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সেই রাজবংশ আড়াই হাজার বৎসর ্রন্মদেশে 
ব্াজত্ব করিয়াছিলেন। ব্র্ধদেশীয় লোকদিগকে যে “মগ” বলে, তাহা মগধ 
শব্ের অপত্রংশ | * পু 
গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্যের ইতিহাস বৈগ্য-রাজ্যারস্ত হইতেই ধারাবাহিক রূপে 
পাওয়া যায়। তংপূর্ববর্তী বৃত্তান্ত পুরাণাদি গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, তাঁহা 
ধারাবাহিক না হইলেও অতীব প্রয়োজনীয় কথা। দার 
করা গেল। 


অগ্নিকুল। 


* অগাধ হইতে মগছ, তাহ! হইতে মধ বা মগ। ্রঙ্মদেশের শেখ রাজা দেবাকে ইংরেজেরা 
১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বন্দী করিয়। ভাহীর রাজা আত্মসাৎ করিয়াছেন। 


প্রথম অধ্যায়। . . + 


| মিথিলাদেশ। ৰ 
ইহার পূর্বের বরেকডুমি, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে নারাহণী নদী, উত্তরে নেপাল। 
বেগ রাজার সময়ে ত্ঙ্গাবর্তে চতুরবর্ণমিশ্রণে নামা প্রকার সন্কর জাতি উৎপন্ন 
হইয়াছিল। তন্বধ্যে বিদেহ-নামক সন্কর জাতি আসিয়া এই দেশে প্রথমে বা 
করে। এরই জাতিয় নাম হইতেই এই দেশের আদিম নাম “বিদেহ” হয়। 
তাহার পর চচ্ছবংশীয় মিথি-নামক রাঁজী এই দেশ জয় করিয়া নিজ রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই এই দেশের নাম মিথিলা দেশ এবং রাজ- 
ধানীর মাম মিথিলা! মগর হইয়াছে। মিথি-বংশ বহুকাল এই দেশে বাজত্ব করিয়া- 
ছিল। প্রসিদ্ধ রাজর্ষি জনক এই মিথিবংশীয় ছিলেন। কুরু-পাঁগবদের সময়ে 
এই দেশ মগধরাঁজ জরাসন্ধের অধীন ছিল এবং স্তাহার করদরাজগণ দ্বারা উক্ত 
প্রদেশ শাসিত হইত। মগধের ননাবংণী়শৃড্র রাজা এবং বৌদ্ধ স্াটের সময়েও 
এই দেশ মগধসাধাজ্যের অধীন অধীন ছিল; তখন এই দেশ পাল-উপাধিধারী করদ- 
রাজগণ কর্তৃক শীসিত হইত। পাষগুদলনের পর এই দেশের অধিকাংশ স্থান 
ক্ষত্রিয়গণ অধিকার করিয়৷ ক্ষুদ্র কত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
মিথিলার পূর্ববাংশে পাববংশেরই রাজত্ব ছিল। অবশেষে গৌড়াধিপতি বল্লাল 
সেন গোষিন্দপাল এবং অগ্ঠান্ত ক্ষত্রিয় রাঁজগণকে পরাজিত করিয়া সমগ্র 
মিথিলা দেশ নিজের অধীন করিয়াছিলেন। তদবধি এই দেশ বৈদ্যরাজাতুক্ত 
হইয়াছিল। 


বরেন্দ্রভূমি | 
ইহার পূর্বে করতোয়া নদী ও চলনবিল, দক্ষিণে পন্মানদী, পশ্চিমে মিথিলা, 
উত্তরে কোচবিহার। দৈত্যরাজ বলির পড়ী সুদেষ্তার গর্ভে দীর্ঘতমা মুনির 
ওুরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড়ু এবং পুণ্ত, নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুজ হইয়াছিল। 
তাহারা প্রত্যেকে স্বনামখ্যাত এক একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
বঙ্গ এবং পুণ্ডে.র রাজ্য বর্তমান বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত। মালদহ ভ্েলার অস্ত- 
গত পাওুয়া নগরের চতুস্পার্বর্তী স্থান পুণের অধিকারভুক্ত ছিল। তাহার নাম 


৮ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাঁস। 

হইতেই ইহাকে পৌগুদেশ এবং ইহার রাজ্রধানীকে পৌও পষ্টন বলিত (১)। 
কালক্রমে বরেজ্-মামক একজন ক্ষত্রিয় পৌর, রাজ্য জয় করিয়া সমস্ত থরেক্্র- 
ভূমিতে নিজ গু স্থাপন করত এই রাজ্যের নাম বরেন্ভৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন, 
এবং তিনি পৌগু,প্টন হইতে রাইয়! গৌরবনগরে রাজধানী সংস্থাপিত 
কয়েন। কালক্রমে এই দেশ মগধসাজাজ্যের অধীন হইয়া ক্ষতিমশৃত্য হইয়া- 
স্থিল। যৌদ্ধদিগের শ্রাধান্তের সময় পালবংখীয় রান্মগরণ মগধসত্রাটের অধীনে 
পরই দেশে রাজত্ব করিতেন । সাহার! বৌদ্বমতীবলম্বী ছিলেন। সেই সময়ে 
পৌগুপট্টনের নাম পাতুয়া, গৌয়বনগরের নাম গৌড়, এবং বরেন্ত্ূমির নাম 
ধরিন্দা হইয়াছিল । পাষগুদলনের পর এই দেশের পাল-রাজগণ স্বাধীন হইয়া 
ক্রমে ক্রমে সনাতন ধর্ম গ্রহণ করত শৈব হইয়াছিলেন। পালবংশীয়েরা হিন্দু 
হইলেও শৃদ্র বলিয়া গণ্য হইতেন। মদন পাঁল এই বংশের শেষ রাজা । তাঁহার 
পত্ী মন্ত্রীর সহযৌগে বিষপ্রয়োগে স্বামি-হত্যা করিয়াছিলেন কিন্তু সেনীগতি 
শূরসেন-নীমক বৈ্য সেই ছুষটা রাণী সহ মন্ত্রীকে বন্দী করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করেন 
এবং মৃত রাজার কোন সন্তান না থাকায় স্বয়ং রাজ! হন। তদবধি গৌড়ে 
বৈষকারাজা স্থাপিত হইল; কিন্তু বরিন্দার উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে তখনও পাঁলবংশীয় 
' কৌন কোন রাজার আণপত্য ছিল। বৈ্যরাজগণ ক্রমে ক্রমে পালরাজ্য ধ্বংস 
করিয়া সমস্ত বরিদ্দা অধিকীর করিয়াছিলেন। 


শপ সপ 


বঙ্গদেশ। 


ইহার পূর্বে বরহ্পুত্র, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে বরেন্ত্রভূমি এবং উত্তরে জঙ্গল। 
ইহার কতকাংশে বঙ্গের রাজ্য ছিল বলিয়া ইহা বঙ্গদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। 
তগবান্‌ পরশুরাম ত্রদ্ধার মানস-সরোবর হইতে খাল কাটিয়া এই দেশে 
বর্ষগুত্র নদ আনয়নপূর্ব্ক জলদানের পুণ্যে মাতৃহত্যাজনিত পাপ হইতে 
মুক্ত হইয়াছিলেন। যে স্থানে ম্মান করিয়া তাহার পাপান্ত হইয়াছিল, সেই 





(১) পৌতু, পট স্থলে আধুনিক কেহ কেহ পৌও বর্ধন বলেন, তাহা অওকধ। চীন ভাষা 
'হইতে অনুবাদ করিতে এ ভুল উৎপন্ন হইয়াছে। 


প্রথম অধ্যায় । টি 


স্থান পরশুরামক্ষেত্র ও পৌয়বারায়ণী নামে খাত। এই দেশের কতকগুলি 
ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে পরশুরামের নিকট আপনাদিগকে ধীবর বলিয়া পর্চয় 
দিয়াছিল। তাহাদের* সম্তানেরাই রাজবংশী । এই দেশও মগধরাজ্যের 
অধীন এবং ক্ষতরিয়শূন্ট হইয়াছিল। তখন এই দেশ মগধের বৌদ্ধ সত" 
দিগের অধীন পালবংশীয় করদরাজগণ দ্বারা শাসিত হইত। পাষগুদলনের 
গর সেই পালগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈর হিন্দু হইয্লাছিলেন।  পাঁলবংশ্ের 
ধর্মপাল প্রথম সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র দেবপাল বা দ্েপাল গোঁ 
নগর হইতে কয়েকজন কারস্থ আনিয়া বঙ্গদেশে স্বাপিত করেন এবং স্ীহাদের 
সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া! সেই সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র 
রামপাল এই বংশের শেষ রাজা। রামপালের পত্ী ও পুত্রবধূ কায়স্থকন্তা ? 
তদীয় রাজ্যের প্রধান কার্ধ্যকারক সমস্তই কায়স্থ ছির। রামপালের একমাত্র 
পুত্র ষক্ষপাল.এক প্রজার পত্ঠীকে বলাৎকার করায় অপক্ষপাতী বাজ! তাহার 
, প্রাণদণ্ড করিয়াছিলের্ন। ত্তীহার পত়্ী ও পুত্রবধূ শোকে বিমুদ্ধ হক ব্রনপুর 
নদে আত্মবিসর্জন করিলেন। রামপাল নিজে গঙ্গাতীরে গ্রিয়। শিবভক্ত বিজ্রয় 
সেনকে নিজ রাজ্য প্রদান করত অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময়" 
হইতেই বৈদ্যরাজত্বের স্থত্রপাত হয়। 





রাঢদেশ। 


ইহার পূর্বে্ভাগীরথী, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পশ্চিমে মগধ, এবং উত্তরে গঙ্গা। 
ইহার প্রাচীন নাম প্রাঠদেশ। বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের সময় সেই শব্দ অপত্রষ্ট হইয়া 
রাঠ বা রাড় নামে পরিণত হয় । এই দেশ বহুকাল মগধদেশের অধীন ছিল। 
জরাসন্ধের প্রসিদ্ধ রাজধানী পঞ্চকূট এই দেশের অন্থগ্থত। মগধের শৃদ্র 
রাজাদের অধীনে এই দেশও ক্ষতিয়পূন্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-রাজত্বের সময় এই . 
দেশ গালবংশীয় করদরাজগণ মগধমআাটের অধীন হইয়া ভোগ করিতেন। 
গাষগুদলনের গর এ দেশের উত্তরভাগ গৌড়াধিপতির অধীনে উত্তর রাঢ় নবাে 
খ্যাত হয়। দক্ষিণ রাড় স্থান হইয়াছিল। আদিশুর ও তৎগরবন্তা বৈদ্য 


১০ বাঙ্গালার সামাজিক 'ইতিহাঁস। 
রাজারা ক্রমশঃ সমস্ত রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া এই দেশ বৈদ্যরাজতুক্ত 
করিয়াছিলেন। 


পি 
শা 


বকতীপ। 


ইহার পূর্বে পল্মা রোযার হাতির 
সময় ভাষা অপত্রষ্ট ও সংকীর্ণ হইয়! ইহার নাম “বগদি” হইয়াছে। ইহীর আদিম 
অধিবাসীর্দিগকে বাগদি বলে। ইহাস্বতন্্ কোন রাজ্য ছিল না। ইহার উত্তর- 
ভাগ বরেন্দ্রতূমির, পূর্বভাগ বঙ্গের এবং পশ্চিম ভাগ রাছের অধীন ছিল। 
মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তাহাতে বাঁগদ্দিগণ ও বন্য পণ্ুরা বাস 
করিত। বৈদ্যরাজগণ ক্রমশঃ এই দেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া স্বরাজ্যের 
অন্তভূক্ত করিয়া শাস্তি ও সভ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়ের৷ এই 
দেশকে আধুনিক উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্াদি দৃষ্টে সেই 
অনুমান ভ্রাস্তিমূলক বোধ হয়। 





বৈদ্যরাজত্ব। 


সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে হুণ দেশ বলে, ইউরোপীয়েরা তাহাকেই সাইথিয় 
বলিতেন। এখন মুললমানের! সেই দেশকে তুরাণ বলেন এবং ইংরেজেরা৷ সেই 
দেশকে তুর্কিস্তান বলেন। সেই দেশ হইতে তার্তার জাতি দলে দলে গিয়া 
ইউরোপ জয় করত তদ্দেশবাঁসী হইয়াছে। সেই দৃষ্টাস্তে ইউরৌপীয়েরা অনুমান 
করেন যে, আর্ধ্যজাতিও সেইরূপ একদল তার্ভার জাতির শাখা । তাহারা 
সাইথিয়া' হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়া এই দেশবাসী হইস্লাছে। ভারতের 
আদিম নিবাসীদের সন্তানেরাই শূড্র। হিারারে রো রনি? 
নাই, সুতরাং তাহা বিশ্বীসের অযোগ্য । | 

লগ সপ্ত ইংরেজগণ অনুমান ফরেন যে, আর্ধাজাতি পার 
দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়া এই দেশে বাঁস করিয়্াছে। এই 
অনুমান সমর্থন জন্ত তাঁহারা দেখান যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাচীন পার্সী অর্থাৎ 


জেন? ভাষা গ্রচুর কয আছে এবং আচার ব্যবহারেও .কতক এক্য আছে? 
অথচ এই ছই জাতির মধ্যে যে প্রাচীন কালে ঘোরতর বিবাদ ও বিদ্বেষ ছিল” 
তাহাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন ছয়। বিলাতী পঙ্ডিতগণ তদৃষ্টে সিদ্ধান্ত করেন ঘে, আর্য 
জাতি আদৌ পারস্ত দেশে বাস করিয়া দেবতা ও অনুর উতয়কে পুজা করিত। 
পরে তাহাদের মধ্যে একদল সুর অর্থাৎ দেবগণের ভক্ত হয় এবং অপর দল অন্থুর- 
ভক্ত হয়্। সেই ধর্মবিঘেষে উভয় ঘলে বিবাদ হইলে, দেবভক্তগণ পরাণ্ত এবং 
স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া, ভারতে আসিয়াছিলেন এবং এই দেশ জয় করিয়া 
ইহাতে বাঁস করিয়াছেন। বিলাতী পণ্ডিতগণের উপরি-টক্ক সিদ্ধান্ত প্রত 
ঘটনার ঠিক বিপরীত। আধ্য জাতির অন্ুদেশ হইতে ভারতে আসিবার কোন 
প্রমাণ কোন দেশের কোন' পুস্তকে নাই এবং তাদৃশ কোন কিংবস্তীও কুত্রাপি 
নাই। বরং মন্ুংহিতাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ব্রহ্ধাবর্তই আর্ধ্যজাতির 
আদিম স্থাম, তথা হইতে তাহার! নান! দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। ঞ্খেদ ও জেদ 
অবন্তার শ্লোক সমস্ত তুলনা করিলে জানা যায় যে, আদিম আর্ধ্যজাতির! 
সুরাস্থুর উয়-পূজক ছিল। পরে একদল কেবলমাত্র সুরতক্ত এবং অন্যদল 
কেবলমাত্র অন্গুরভপ্ত হইয়াছিল। তজ্জন্ত তাহাদের মধ্যে বিবাদ হুইয়াছিল। 
দেবগণ সুরভক্তদের সভায় হুইয়াছিলেন, পক্ষান্তরে অসুর ও রাক্ষসগণ অন্থর- 
ডজদের পক্ষ হইয়াছিল। ইহাই 'দেবানুরযুন্ধ। কিছু দিন পরে উভর়ের সন্ধি 
ডিভি চা সমুদ্রমন্থন শব্দের অর্থ 








হইয়াছিল, দেবগণ ও দেবভভগণ তাহা সমস্তই আত্মসাৎ করাতে পুনরায় উত় 
দলে বিবাদ হ্ইয়াছিল। সেই বিবাদে দেবভক্তগণ জয়ী হইয়া: বিপক্ষগণকে 
দেশ হইতে ভাড়াইয়া দিয়াছিল। অনুর ও অনুরতক্তগণ লি্ধুনদের পরপারে 
পলায়ন করিয়াছিল' এবং রাক্ষগণ পাঁতালে গিয়া বাস করিয়াছিল ) সুতরাং সমস্ত 
দেশ অর্থাৎ পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠ। ইউরোগীয়ের! যাহাকে আমেরিকা বলেন, 
তাহারই নাম পাঁতাল। আর্ধ্গণ ধে'অতি প্রা্ীন কাল হইতে আমেরিকার 
অস্তিত্ব অবগত ছিলেন, তাহা ধখেদের ভরের ব্রাহ্মণ দশম মণ্ডল ৯০৯১৯২ 
শ্লোক পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। আর আদিম আমেরিক লোকদের 
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চরিত্রে এবং রাক্ষসচরিত্রে সম্পূর্ণ উক্যও দেখা যায়। তন্বার! পৌরাণিক উক্তির্‌ 
সত্যতা প্রমাণ হয়।.. অধিকন্ধ অগ্রমান হ্য়,যে, রাক্ষর়ের! পাতালে যাতায়াতের 
পথে কতক গুলি তষ্টরেলিয়া, পলিনেগি লা, ফিলিপাইন প্রতৃতি ক্লীপে বাস করিয়াছিল। 
পারসদেশ শবের অর্থ “সিদ্ধোঃ.পারস্ত দেশঃ” অর্থাৎ মিদ্ধনদের পরপারবর্তী 
দেশ। গ্রীক জাতির কথিত পার্সিয়া শব এই পারন্ত শবের রূপান্তর মাত্র। 
এই নামটি দ্বারাই স্পষ্ট বুঝাযায যে, পার্নী জাতি আগে ভারতবর্ষে ছিল, পরে 
সিদ্ধর পশ্চিম পারে গিয়। বসতি করিয়াছিল । যন্থ বরন্ধাবর্ সম্বন্ধে মেমন-ব্লি* 
য়াছেন “ম দেশে দেবনিস্মিত:” জেন্দ অবস্তাতেও ঠিক সেইরূপ লিখিত হইয়াছে 
যে “অনুর মজ্দা বত দেশ স্থ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে হপ্ত হিন্দব এবং হরইৈতি 
দেশ সর্বোৎকৃষ্ট” । অহরা মজ্দা শব সংস্কৃত “মত্ত অনুর” শবের রূপাস্তর। 
আর হণ্ত হিন্দব শব সপ্ুদিন্ধ বা বর্তমান পঞ্জাব বোধক। হরছৈতি শব 
সংস্কত সর্বতী শব্দের অপত্রংশ। অন্রা মজ্দা বা মস্ত অস্থর পার্সীদিগের 
পরমেশ্বর বোধক শব্দ। ব্র্ধাবর্ত সরন্বতী নদীর তীরে অবস্থিত, হুতরাং হর" 
হৈতি শব্দ যে ব্রদ্ধীরর্ত-বোধক, তাহাতে দন্দেহ..নাই। জেন্দগণ ব্রঙ্গাবর্ত ও 
পঞ্ধাবকে সর্বত্র দেশ রলায় উহা! যে তাহাদের ন্থখকর আদিম বাসস্থান, তাঁহা 
প্রতিপন্ন হয়। অবস্তা আরও উক্ত হইয়াছে যে.“চোরদিগের . দলপতি ছুরাত্মা 
ইন্্র আমাদের শন্ত এবং ধন সর্বদা! হরণ রা নই করে, তল্জন্ত আবার! সতত 
শ্কিত থাকি” । এই বচন স্বারা প্রতীক্মান হয় যে, দেবন্স্তদের উৎপাতে 
তিষিতে না পারিয়। পার্সীরা ্রহ্গাবর্ত ও পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া সিদ্ধুনদের পশ্চিম 
পারে বাস করিতে রাধা হুইয়াছিল। আবার পুরাণে দেখ! যায় যে, মহ্ষ্ি 
অঙ্গির! দেবগণের এবং অন্ুরগণের পুরোহিত ছিলেন। তাহার ছোট্ট পুর দেবগুরু 
বৃহস্পতি এবং কনিষ্ঠ পু অন্তরগরু সন্বর্, উভয়েই দেবাহ্‌র উদয় কুলের পুজ্য 
ছিলেন। এরূপ অন্গুয়গ্ুর গুক্াচার্ম্যও উভয় কুলের মাল্ ছিরেন। ইহা. 
হবার! কনুষান ছয় যে, দ্ববতরু-ও অন্্রতক্রদের ধর্ম বিয়ে বিরার তত খরুতর 
ছিব বা, বরং বিষয় সম্পত্তি শরইয়! রিরাদদই তাহাদের শক্রতার প্রধান কারণু। 
অতএব ইহা! নিশ্চিত হইতেছে যে, আর্ম্যাতির আদিম নিরাঁস ্ধারর্ত ছিল, 
তথা হইতে তাহার! নানা কারণে চতুদ্দিরে বিস্তৃত হইয়াছিল । "সাবার স্তর 
লংহিতা, রামারণ, এরং মহাভারত বৃষ্টে স্পষ্ট দানা যায়.যে, সেই. বিদেপগ্রস্ধিত 


“ প্রথম অধ্যায়... রে শু 


আর্য্যগণমধ্য প্রীয় সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল। ডাহাঁরা দেশীস্তরে গিয়া আন্ষপের 
উপদেশ না পাওয়াতে অঙ্টীচারী ও দল্যবৃত্থিপরায়ণ হইয়াছিল। জষটাচারী অর্থে 
অন্ন, 2858 বিচারবিহীন অর্থাৎ বাহাদের' 2৮7 রাহ 
দ্ধাবর্ত আর্্য-নদাচায়ের আদর্শ স্থাস ছিল ( আর্ঘযকাজো হারাম, 
দি জ্বি এবং কৃফব্্ণ শৃর্রদিগের জন্ খাদ্য ব্য) বিবাহ এবং 
বাৎসায় বিষয়ে নির্দিষ্ট নিধাঝলী ছিল .বেণ রাজার কবাজদ্বকালে এবং ৎপরে 
সেই চতুরবসংমিশ্রণে বতকপুলি সমর জাতি: উৎপর হইয়াছিল "তাহাদের 
জগ্ঠও অধিকাংশ স্থলে ব্যবসায় নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল) পরক্ত্রীগমনে এবং 
পরধন-হরণে ঘৈরূপ দণ্ড হইত, তেমমি একজাতীয় লোক অন্য জাতির ব্যবসায় 
করিলে, আর্ধ্যরাজ্যে তাহার কঠিন দণ্ড হইত 'যেইজন্ “যে জাতির নিষিত্ত 
(কোন বাবসীয় ব্য হয় লাই, তাহারা আরযাাজ্যে জীবিকানির্বাহের উপায় না 
পাইয়া স্থানান্তরে 'যাইতে যাধ্য হই + আবার য়ে জাতির নির্দিষ্ট ব্যবসায় ছি, 
'সেই জাতির কোন ব্যক্তি, জান্তিব্যবসায় দ্বার! জীবিকা -চালাইতে না পারিলে, 
শ্যগত্য! স্থাবাস্তরে যাইত । এরই কারণে বিদেহ্জাতি মিথিলা, 'অগর্রজাতি 
মঙ্গধদেপে, উপ্রক্ষর জাঁতি রাদেশে এবং অস্বিষঠ'জাতি বরেক্রতৃমিতে গিষ্া বাস 
করিতে বাধ্য হুইক্লাছিল *। বাঙ্গালা দেশে আম্বিয়া অধিকাংশই চিকিৎসা 
ব্যধসায় করিত - খাহারা অন্য ব্যবলায় করিত, তাহায়াও “চিবিৎঙগাকা্য্য কতক 
দেশের খাহিয়ে বৈদ্য নামে কৌন জাতি নাই।: মগধদেশে অস্বিঠ জাতিকে 
অসি কাক্েত ধোন হিনুম্থানৈ ইছাঁদিগকে বৈ ঠাকুষ যবে? হারাই দেশে 
এই জাতিকে পরতূ জাতি, এবং দ্রাবিড় দেশে করণ জাতি বঝেো?. 
প্রাচীন কালে অন্ুলোম-বিবাহ প্ঁচলিত ছিল। ব্রাহ্মণের বিবাহিত-বৈশ্ঠার 
গর্ভজাত সন্তানেরাই অস্বিষ্ঠ। গণ ও শুরজাত করণ জাতিও বোধ হয় 
অধিসহ মিলিত হইয়াছে: করণ জাতি আরজ সান নহে।, কেননা! 
* অনিল হও সব নব 
অন্বি সা ড.-অখিঠ ৭ হিলুথীনী গভিতেরা জনি 'লিগিক। থাকেন, ভাহাই ব্যাফরণনিদধ। 
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সাহ্মণেয় বৈপ্ঠা বা পূড্রা উপপত্থীর সত্তান কুত্রাপি 'অন্থিঠঠ বা করণ জাতি 
বলিয়া! গণ্য হয় না। এই সঙ্করজাতি বাঙাল! দেশে এবং দাক্ষিণাত্যে, বৈশ্ঠ- 
শ্রেীতুজ, মগধদেশে কারস্শ্রেণীতৃক্ত এবং হিনুস্থালে কষত্রিকশ্রেণীতৃক্ত | . 

বৈদ্য ও কবিরাজ শব পণ্ডিত এবং চিকিৎমক এই উভয় অর্থ-প্রতিপাদক। 
ইংরেজী ডক্টর ও আরবী হেকিম শষ ঠিক এই ছুই জর্থবৌধক | তজ্জন্ 
অন্থুমান হয় যে, প্রাচীন কালে প্রধান প্রধান পত্ডিতেন্লাই . চিকিৎসাকার্ধ্য 
করিতেন। প্রাচীন কালে চিকিৎসা-ব্যবলায় ব্রাহ্মণদের একচাটিয়া ছিল। 
অথচ কলিষুগে ইহ! ব্রাঙ্গণের পক্ষে নিষিদ্ধ -হইয়াছে। তাহাতে অস্কুমান হয়, 
্াঙ্গণেয়া এই ব্যবসায় অধ্িষ্টদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।. বিকালে কোন 
্রাঙ্মণ লোৌভবশে পরার সেই ব্যবসায় করিয়া অস্বিষ্টদিগের জীবিকানির্কাহে 
ব্যাধাত না করে, এই উদ্গেস্ে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

“শবকল্পক্রম”-নীমক অভিধানে “অন্বষঠঃ জারজ: বৈদা:” বলিয়]যষে লিখিত 
হইয়াছে, তাহা ভূল বলিয়া বোঁধ হয়। কেননা অথা+স্থা+ড.অন্স্থ হয়। 
অন্বষ্ঠ শবটি ব্যাকরণপুদ্ধ নছে। আর জারজ শব্ধ, বৈদ্য শব্ধ এবং অন্বষ্ঠ শব্দ 
কদাচ তুল্যার্থক হইতে পারে না । “বিস্বকোষ” অভিধানে গরভূ জাতি স্থলে 
“প্রভূ” শৰ লিখিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লেখা. হইয়াছে। 
তাহাও অগুদ্ধ। 'পরভূ শবের অর্থ পরবর্তী কালে উৎপন্ন জাতি অর্থাৎ আদিম 
চতুর্বর্ণের পরে উৎপন্ন জাতি।. ইহা “প্রতু” শবের অপত্রংশ নহে । আর 
বান্ণের গরমে মান্সাঠী শুল্রান্ন গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহাঁদিগকে 
ফায়েত বলা বায় লা। জামি বতদুর অন্ুমন্ধান করিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি 

যে, দাক্ষিণাত্যে কায়স্থ জাতি নাই। পরত ও করণ জাতিগণকে অসি জাতি- 
লজ [ও 


আদিশুর। ৃ 
পাঁধগুদলনের পর সমস্ত বরে্ভৃমি একাটিরাজ্য ছিল না। গৌকনগরের 
পালরাজ্যই সর্ঝাগেক্ষা বিশব্ঘ ছিব। উত্তর রাডদেশও তাহারই অধীন ছিল। 
উত্তর দিকের দিনাজপুর অঞ্চলে আর একটি পালরাজ্য ছিল। পূর্বাদিকে 
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খগুড়া অঞ্চলে তৃতীয় পারযাজ্য ছিল 1: টিজার 
ঘবাত্য ছিল। . মদনপাল 'গৌড়রাজ্যে 'পালবংশের শেষ্‌ রাঁজা। ক্টুরীসেন-নামক 
একজন বৈদ্য তীহার সেনাপতি ছিলেন। মদনপাল: তরী পরী, কর্তৃক বিষ- 
প্রয়োগে নিঃসন্তান অপহত .হইলে, শূরসেন- সেই রাীকে. ও তাহার 'উপপতিকে 
অগ্সিতে. দ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।- বৈদাজাতির- মধ্যে ভিদিই 
প্রথম রাজা; এইজন্ত তিনি আদিশুর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।” আদিশুর 
চতুর্দিকে নিজরাজ্য বিস্তার ধরিয়া অতিশয় পরাক্রাস্ত হইয়াছিতঘদ ।. এইরূণে 
বৈ্যরাজত্ব-কালেই শ্রোত্রিয ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের বাঙলাদেশে বাস 'জারম্ত-হয়। 
তাঁহাদের দ্বারাই বাঙ্গাল! দেশের সর্বপ্রকার উন্নতি আরম্ত হয়। ৯৪৪ শকাত্দের 
কয়েক বৎসর পূর্বে গৌড়ে বৈগ্যরাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। 

আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি স্বন্থমান করেন যে, আদিশূর ও তৎপরবর্তী ঝাঁজ- 
গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই অনুমানের পোষক কোনই যুক্তি বা প্রমাণ নাই; বরং 
ুক্তি প্রমাণাদি যাহা পাওয়া যায়, তাহ! সমস্তই উক্তপ্রকার অনুযধানের বিরুদ্ধ। 
শূরসেন (আদিশুর ) হইতে মাঁধবসেন পর্যাস্ত এগার জন রাজা -প্রায়:তিন শত 
বংসর বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয় -হইতেন, তবে 
তাহাদের জ্ঞাতি কুটু্ব অবস্ঠই বাঙ্গালা দেশে থাকিত। কিন্তু ভাদৃশ কোন ক্ষত্রিয় 
বাঙ্গালা দেশে বাঁ কোন নিকটবর্তী স্থানেই লাই এবং কখন ছিল বলিয়াও জানা 
যাঁয় না। কোন শ্রেণীর হিন্দু রাজা! স্বশ্রেণীর লোক ব্যতীত থাকিতে পারেন না। 
সুতরাং সেন রাজারা যে ক্ষজ্রিয় ছিলেন না, ইহাই ভাহাঁর অকাট্য গ্রমাণ। 
ভিতীয়ত:__ক্ষব্রিয়দিগের' কোথাও কৌলিক “সেন”, উপাধি নাই। ভৃতীয়তঃ-_ 
রাট়ীয় ও বারেন্র ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্রে ইহাদিগকে-বৈদ্যজাতীয় বলিয়া উল্লেখ 
আছে। 'চতুর্থতঃ-_-বৈগ্যদিগের মধ্যে লক্ষণসেনের মতের বৈস্ত এবং বল্লালসেনের 
রড পঞ্চমতঃ__রামগতি গ্যাররত্ব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
শ্রবং ইংরেজ ইতিহাস-লেখগণ সকলেই ইহীদিগকে বৈদ্য বলিয়া লিখিয়াছেন। 
অতএব ইরা: যে বৈদ্তজাতীয় ছিলেন, তথিষয়ে কিছুমাজ সন্দেহ নাই। 

বৈশ্য রাজাদের পূত্র-কন্ঠাঁসহ ক্ষতির রাজাদের পুক্স-কন্টার বিবাহে আঙ্লান 
দান প্রচলিত ছিল। আদিশূর কাগ্যকুজের ক্ষত্রিয় চজবকেতুর কনা চক্রুখীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। এক সময়ে আদিশূরের' রাজযমধ্যে অনাবৃষ্টি ভুর্িক্ষ 


5৬ বাঙ্গালার সাাঞজিক ইতিহাস । 
প্রভৃতি ঈতি উপস্থিত হইল। যী কছিলেন-_রাঁজার পাপে রাজামধ্যে ঈতি 
ইয়। অতএরধ রাজার টীত্রায়ণ প্রারশ্চিতত কর! কর্তব্য। রাজমস্ত্রিগণ এবং 
রাজ নিও ক্াহাই কর্তব্য স্থির করিলেন। 'বাঙ্গালাদের্শ বহুকাল বৌদ্ধ রাজার 
অধীম ছিল। সেই জন্ত এদেলীয় শ্াঙ্গণের কতক ত্রষ্টাচারী হইয়াছিল। ধর্দ- 
শান্তর ও সংস্কৃত ভাষা তাহাদের বিজ্ঞতা কম ছিল। অথচ সেই সময়ে কান্তকুধ 
জারাধর্শের এবং বিদ্বার আদর্শ স্থল ছিল। এদেশীয় ত্রাঙ্গণেরা চাক্জারণ যজ্ঞ 
ফয়াইতে অপার হওয়ায় রাজা আদিশুর কান্তকুজ হইতে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন 
নুপত্ডিত আনিকা তীহাদের দ্বারা হস্ত সম্পাদন করিলেন। ভাহাতেই তীহার 
রাজোয সমস্ত ছুসিমিত্ব শাস্তি হইল। রাজা তদৃে ভক্তিপূর্ববক শ্রোত্রিযগণকে 
প্রচুর দক্ষিণা দিলেন এবং গো অঙ্থ শকটাদি দান করিলেন। শ্রোত্রিয়ের! শান 
হিষ্ঠায় যেষন পারদর্থী ছিলেন, শর্ববিষ্তায়ও সেইরূপ ছিলেন। তাহারা যেমন 
ধাত্মিক এবং পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই বলবান্‌ বীরপুরুষও চিলেন। তীহায়া 
ঢুরদেশে যাইতে শান্গ এবং প্র উভয়ই সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাহারা শাপ দায় 
এবং শয় খ্বায়া ছুট দমন করিতে পাঁরিতেন। 

প্রোততিয়েরা প্রতোকে এক একজন তৃত্যসহ শান ও শল্স জইয়া 
পদব্রজে গৌঁড়ে আসিধাছিলেন। তথায় দক্ষিণা ও প্রতিগ্রহ প্রচুর পরিমাণে 
পাইয়া তীহারা! অশ্ব আ'বাহণে শ্বদেশে চলিলেন। তীহাদের ভূতাগণ তীহাদের 
প্রাপধন শকটে চাপাইয়া তচুপরি আরোহণে প্রভুর পশ্চাতে চলিল। তাহারা 
হইয়া কহিল পকালৌ বৈষ্ঃ শৃত্রবৎ ; *ুতরাং তোমরা শুজ্বের পৌরোহিত্য করিয়া 
পতিত ঈইয়ীছ। আমরা তোমাদের সহ আহার ব্যবহায় করিব না 1” 

উদ্ত পঞ্চ শ্রোতিয় রাজনিয়োগে গৌড়ে গিয়াচিলেন। তীহার! প্রতিবেদী 
স্বিজগণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাজার নিকট 'অভিযোগ করিলেন। রাজ! চেষ্টা 
কথিয়াও দলাদলি মিটাইতে পারিলেন না। তখন সেই পঞ্চ বিপ্র স্বদেশীয়দিগকে 
শ্যবম-লাঞ্ছিত ছওঁ” বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন এবং নিজ নিজ পরিবার গু. 
ধাসদাসীগণ লহ নৌকাপথে পূনরায় গোঁড়ে প্রত্যাগষন করিলেন। 

 স্বাজা আদিশুর তীহাক্ষিগকে পুনরাগত দেখিরা অতীব হষ্ট হইলেন এবং 
সীহালিগঞ্ষে নিক্জ সাজধানীতে বাস করিতে অন্থরোধ করিলেন । শ্রোভিনগণ 
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কহিলেন “নগরবাসী ব্রাহ্মণের! লোতী এবং গাগাচারী হয়. আমরা রারাধারীয়ে 
বাস করিব. না। আমাদিগকে গঞ্জাতীরে বাসস্থান প্রদান করন ।, হারা 
তবসথসারে গল ও হাদনদা নদীর সংযোগ্থে তাহানের বাড়ী, করিয়া হিরা ধর 
তাহাদের তরণ পোষণ জন্ত প্রতোককে এক একখানি গ্রাম ব্ষজ দিলে 
তীহাদের বাড়ীর পার্েই তীঙাদের ভৃত্য ও নৌকার মাল্লাগণেয় বাড়ী ছাইল। 
কাজেই এখানে কনোজীয় লোকের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হইল. উ্ত 
পঞ্জিতগণের আবাস হেতু এ স্থান ভট্টশালী গ্রাম নামে খ্যাত হইল । সন ৯৪৪ 
শকাবে উংরেজী ১০২২ সালে বাঙ্গালা দেশে প্রোত্রিয়দিগের বাস হুইল ঠিক 
দেই বংসরেই মহম্বদ, গাজী গজনবী কর্তৃক কাল্তকুন্ধ লাঞিত হইয়াছিল। 
শ্রোত্রিয়েরা বংশানুক্রমে ১২৬ বখসর কাল সেই একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে হার 
করিয়াছিলেন। তাহাদের যতই বংশ বৃদ্ধি হইতেছিল, অমনি বৈস্ব রাজায়! 
তাহাদিগকে নৃতন নৃতন ব্রঞ্ছত্র দিতেছছিলেন। কিন্তু শরীকী বিভাগে তাহার 
আবাসবাটী অতি ক্ুত্র ক্ষুদ্র হইল এবং তাহাদের নবলন্ধ ত্ষঙ। বাসম্থান হইতে 
বহুদুরবর্তা হই! পড়িল। তাহারা সেই অন্বিধা তৎকালীন রাজ! বয্লালযেনের 
নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন। 

এরূপ অন্যান হয় যে, প্রোরিয়দিগের অনথচর পূরগণ সেই ১২৯ জং 
একমাত্র ভট্টালী গ্রামে আবদ্ধ ছিল না। প্রোত্রিয়ের! বিস্তীর্ণ তন্ধ্র পাইয়ে 
সাহাদে্র পরিচারকগণ ভহশীলদার স্বরূপ হইয়াছিল। নেই ত্বহশীলদারদের 
সড়ানগণ মধ্যে অনেকে লেখ! পড়া শিখিয়া নানা স্থানে গিয়া! নানা বারমায় 
ও রাজকার্ধ্য করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । কেননা আমরা দেখিতে গাই মনে, 
রাজ| বল্লানসেনের এবং বঙ্লাধিপততি দ্বামপান রায়ের কতিপয় কর্মচারী কারস 
ছিন। আর বল্লালের সময়ে যখন শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিব, তখন ব্রাহ্ধগ ও 
বৈস্তের, মধ্যে কেবল বারেঙ্্র ও রাড়ী এই ছুইটী মাত প্রেণী হইয়াছিল? কিন্তু 
ফারস্থদের মধ্যে তিন শ্রেণী দেখিয়! স্পষ্ট বোধ হয় বে, ভীহার! বরেক্রডৃমি, রাড 
ও বঙ্গ তিন বিভাগেই বিদ্বৃত হইয়াছিলেদ। জার ইহাও সহজেই অনুমান কনা 
যায় যে, শ্রোরিয়দের বহু ত্বত্য প্রয়োজনীর ছিল না। ভায়া হাহাদিগরে 
বিজ চাঙ্গর দা রাখতেন, ভাহাদের গ্রতিপালনের কোনগ্রকার বিগায/া 
ভংকালীন রারা। ও প্রমান রোকহিগকে জন্তরোধ করিকেন। সম লোক ডাবের 


৮: বাঙ্গালার সাজি ইতিহাস। 


ভক্ত ছিল; এইনতস্তীহাদের অনুরোধ কদাচ বার্থ হইত না: পরখানে ইহা বলা 
উচিত ধে, শ্রোতিয়ের! নিজে কোন চাকরী করিতেন না। কেহ কেহ আবশ্তক 
মত কোন কৌন প্রধীন রাজকারধয সময়ে সম নির্কার্ করিতেন বটে? কিন্ত 
বেতনতোী' টাকরী করেন নাই। | 

"দেই ১৬ বংসর মধ্যে রাজা আদিশুর তংশীয় লাউসেন (লবসেন ), 
নবজসেন, উ "চন্্রসেনের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল এবং চক্্রসেনের দৌহিত্র 
বন্লাল সেনের রাজত্ব চলিতেছিল।' লাউসেন ও নবজ সেগের কোন বৃত্তান্ত 
জানা যায় না। কেবল অনুমান হয় যে, তাঁহার! পালবংশীয়দিগের রাজ্যের 
'কত্তকাংশ অধিকার করিয়া নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। চন্ত্রসেনের 
পুত্র ছিল না। একমাত্র কন্ঠাঁ প্রভাবতীকে তিনি বিজয়মেনের সহ বিবাহ 
দিয়াছিলেন। বিজয়সেন শিবভক্ত পরম তপস্থী ছিলেন। চন্ত্রসেন জামাতাঁকে 
কহিলেন “বৎস! যাহাকে ঈশ্বর ও জনসমীজ যে কার্ধ্য নিয়োগ করিয়াছেন, 
সেই: কার্ধ্য করাই তাহার পরম ধর্া। শ্বধধ্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম অবলম্বন 
মহীপাঁপ। * তুমি রাঁজকা্য কর এবং সেই কার্ধ্যে ধর্মে মতি রাখিয়া চল। 
যোগী হইয়া স্বকা্য ত্যাগ করিলে পুণ্য না হইয়া পাপ হয়। ভগবান্‌ রামচক্ত 
রাঙ্গণ তপন্থীদিগঁকে ভক্তি করিতেন, কিন্ত শূত্র তপস্থীর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন । 
সকল লোক তগন্বী হইলে সংসার, চলে না। তুমি সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ রাখ, 
লেট ভাল; কিন্তু নিজ ব্যাবসায়িক কার্য করিতে অবহেলা করিও না। যদি কোন 
ভৃষ্য নির্জ"'কর্তব্য কার্ধ্য না করিয়া কেবল.প্রতুর মৌথিক প্রশংসা করিয়া সময় 
কর্তন করে, তবে কোন প্রভুই তাঢৃশ ভূত্যকে ভালবাসে না, বরং ঈণ্ডই 
দেয়। তেমনই তুমি ঈশ্বরের ভৃত্য। ঈশ্বর তীহার লক্ষলক্ষ প্রজার ধন প্রাণ 
রক্ষার্থে তোর্মাকে শাসনকর্তা নিষুক্ত করিয়াছেন। তুমি সেই কার্ধ্য না করিয়া 
ধ্যান ধারণীতে সময় ক্ষেপণ করিলে, অপরাধী হইবে।”  বিজন্নসেম কহিলেম 
“আমি রাজী বা রাজপুক্র হইয়া জন্মি নাই। আমি আপনকার জামাতী। আমি 
সম্পর্কে" পুত্রতূল্য, কিন্তু আমি আপনকাঁর উত্তরাধিকারী নহি): হৃতরাং 
আমি" ীঞজকাঁ্য না করিলে আমার কোন পাঁপ হইবে না। 'আপনকার 
দৌহিত্র হইলে তীহাঁকে এই সকল উপদেশ দিবেন। আমীর বিধররবারলনা নাইট 
আহি কৈনিচ্বধীক কারী “করিধ না?” "জা জু হইয়া কহিলেন “তৌরার 
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বিধয়বসিন| নহি, কিনতকষুধা তৃণ আছে । দিজ আল বন্ধের অন্যটা কর্তব্য । 
প্রতিপণ ব্যতীত ধাহা কিছু গ্রহণ কর! ধার, ভাহীতেই অপহরণ হয়), তুঁমি যদি 
কোনমূল্ট না দিয়! এবং কৌন প্রতীকার দা করিয়া কাহারও লিকট অন হণ 
কর,'ওবে তীহাও অপহরণ করা হয়।” : বিজয় উগ্রভাবে কহিলেন “আচ্ছা, 
আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম: যে, অদ্যাবধি আমি আর পরীক্ন গ্রহণ করিব না) পরগৃঙছে 
বাম করিব না! এবং পরপ্রদত্ত কৌন বস্ত্র বা অন্ঠ কোন বন্ত স্পর্ণ করিব না 1% - 

-বিজয়সেন সঙ্্যাসিবেশে গঙ্গাতীরে কংসহট্টে (কানসটি.) : চলিলেন। 
শ্বশুর, শাশুড়ী বা অন্য কাহারও কোন অনুক্টেধ গুনিলেন না। প্রভাবতী স্ীহার 
পশ্চাতে চলিলেন। বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কোথা যাও?” প্রভাবতী 
কহিলেন “তুমি যেখানে যাও, সরি হিম 58 
সেই ভাবেই থাকিব।” | 

বিজয়--তুমি তত কষ্ট সহিতে পারিবে না। . 

প্রভা_যাহা তুমি সহ করিবে, তাহা আমিও সছিব। ারীই জের 
একমাত্র ঈশ্বর । পরীর ইহকাল পরকালের সুখ  সমন্তই হ্থামিসেবাতেই 
হয়। তুমি এখানে ছিলে, তজ্জন্যই আমি পিতৃ-গৃছে ছিলাম। তুমি আমাকে 
সঙ্গে লইয়া যাও, নতুবা গ্রাণ টাবেবা চিত রনিজ দিনা 
ছাঁড়িয়া থাকিতে পারিব না। ' 
| মি করেনি ভাদিব+: 
প্রভা তৎক্ষণাৎ শাখা খাড়, ব্যতীত সমস্ত অন্ধ ত্যাগ করিয়া কহিলেন 
*আর কি'করিব ?” বিজন হান্ত করিয়া কহিলেন “এখন বুঝলাম তি জানার 
বার্থ ধর্মপী।' তুমি আমার সঙ্গে চল” | 

প্রভা '*ধে আজ্ত/” : বলিয়া গ্বামীর পশ্চাতে টলিলেন। ' চতুর্দিকে 
সকগে ইন্টবার করিতে : লাগিল। বিজয়লেন প্রভাবতীস কানসাটে গিয়া 
এক "পর্ণকুটীর নিষ্ধাণ করিয়া তাহাতে কান করিতে 'লাগিলেন.। বিজয় 
শরত্যহ অল হইতে 'ফল, মূল) কাষ্ঠ- ও বৃষ্ষপত্র আনি বাজারে বিক্রয় 
'কারিতেন।: তাহীতে যে মূল্য পাইিতিন, তাঁহাই ।সাংসারিক' বায় জন পরীকে 
নী): কিন নিজে এক মুহৃও শিব শিব ব্‌ বম্ত শব ত্যাগ করিস মী? 
গরভাবতী দাদী টার "সম কাঁধ সইতে করিতেন: এবং ।দিবানিপি।: পপি 


২৩ বাঙ্গালার দামাজ্িক ইতিহান। 


শিবা” নাম জপ করিতেন । রান ও রাগী গোপনে প্রভাবত্বীয় ার্থিক 
লইলে তাহা কদাচ অপ্রকাশ থাকিবে না| ? বিশেষত; আমার স্বামী ভগস্বী,..ভিনি 
দেবাস্গ্রছে সমস্ত জানিতে পারিবেন। আপনার! বদি সাহাযা করিতে চাহেন, ভবে 
আমার স্বামী যাহা বিক্রয় করেন, আপনারা অন্ত লোক স্থার! তাহাই বি বেশ 
মুল্যে ক্র করিবেন। ইহাতে আমার সাহায্য হইবে, অথচ কোন অপরাধ হইবে 
না1” রাজা, রাণী এবং মন্ত্রী এই পরামর্শই সঙ্গত বোধ করিলেন। তাহারা 
বিজয়সেনের পণ্য যাহা পূর্ষে পীচ দয় বুড়ী কৌড়ী মূলো বিভ্রীত হইত, ভাহাই 
এক কাহুন মূল্যে ক্রয় করিতে লাগিলেন। বিজয়সেন তাদৃশ মূল্যবৃদ্ধির কারগ 
বুঝিলেন না। এইরূপে ১১১১ দিন গত হইলে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল । 
বঙ্গদেশের অধিপতি রামপাল রায় পরম শৈব ছিলেন। তিনি নিজের এক- 
মাত্র পুত্র বক্ষপালের গুরুতর অপরাধ হেতু প্রাণদণ্ড করিযাছিলেন। পৃথিবীতে 
রামপালের স্বগণ কেহই ছিল না। গঙ্গাতীরে কানসাট তখন তীর্থস্থান ছিল) 
রামপাল শল্তুধ্যানে অনশনে জীবন শেষ করিবার জন্ত কানসাট আসিলেন। 
ক্াহ্বিতে মহাদেব রামপালের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন প্নৃপসততষ ! 
(তোমার স্ত্রী, পুজ ও বধ সকলেই তোমার পুণ্যে কৈলাসে গিয়া! ভোমার প্রতীক্ষা 
করিতেছে। তুমি আমার পরম ভক্ত বিজ়সেন ও প্রভাবতীকে রাজা দান 
'কর। পর দিবস অর্গ্রহর বেলার তোমার উদ্ধার হইবে।” রাজা রামপাল 
্কায় শৈবাদেশ মত বিজয়সেন ও গ্রভাবতীকে নিষ্গ উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া 
ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রাজমন্ত্রী দামোদর হোষ বিজয়সেনের কুটারে 
উপস্থিত হইয়া তাহাদের দৈস্াবনথাদৃষ্ে তুচ্ছ বৌধ করিয়াছিলেন। পরে ষীহা- 
বে ্াতিজাতয ও ধন জানিতে পারিয়া নূতন পরতুকে ভকিপূর্বক বর্ধন 
করিবেন । বিষয়বিরাগী বিজয়মেন প্রথমতঃ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন ন!। 
পরে মহাদেবের, আদেশে ভিনি রাজ্য গ্রহণ করিলেন, বটে, কিন্ত ভিনি মধ্যান্কে 
জাহায়ান্েচারিদও মাত্র -রারকার্ধয করিতেন। তিনি: অবশিষ্ট লন সমর 
ফেব, জপ-সগে-কাটাইতেন। বাজী ওভানতী বুদ্ধিমতী;. ও বিহ্ধী ছিলেন। 
মী হাযোনহ আতিজ, বিচক্ষণ লোক ছিবেক,।... হারা মহ রামকারয চালা” 
ইডেন। নিষন্বসেনের গুপযবনে ভীহার, গরজাগণ বিয়োগ ও সখী হইন। 


ৃ বল্লালচরিত। ৃ রি 
দাখ-দামক এক দক্ষিণী তাঙ্ষণ একটা ক্ষতিরজাতীয পরী জয়া 
ভিবেতে গগ্গাবান করিতেছিগেন। ভীহাদের সন্তান লামস্নেন অষর। 
তির ও বৈছোরা গণ কুলীন জান কষরিত। সামনতসেন এক বৈ 
সামবের কল্তা বিবাহ করিয়া বৈদযজাতিতে মিলিত হইয়াছিলেন। ভা 
আহারব্যবহার, পুত্র-কন্তার বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া বৈদাদের সই 
হইছিল হোধ হ। তাহার পু ছেতসেনও বৈদনকাই বিবাহ ফরিসাছিল। 
হেসজ্ের পুর বিজয়সেন গৌড়াবিপতি চক্্সেমের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
গাহারই পুজ রানবাধিরাজ বঙ্লালসেন। আধুনিক অনেকে বঙ্লালসেনকে 
ষক্ষত্র বলেন। কিন্ত ব্লালচরিত-পাঠে জানা যার যে, বন্লীল আপনাকে বৈদা- 
জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। সামস্তসেন বর্ক্ষত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ও 
তাহার বংশধরেরা বৈদযাসমাজে মিলিত হওয়ার স্হাদিগকে বৈদযলাতীয় বলাই 
সঙ্গত। প্রাচীন পণ্ডিতের! লকলেই তাহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া জ্ঞান ফর্লিতেন। 
কেহ বলেন যে, রাজ! আদিশুরের বংশের পর এবং বিজয়সেনের পূর্যে খৈদা- 
রাজ্ব লুপ্ত হইয়া মধ্যে কিছু দিন পালবংপের রাজত্ব হইয়াছিল) তাহা ভূল। 
াদিশূরের বংশের দৌহিরকুলে বালের জনম হয়, ইহা বারেকল-পজিকার সপ 
লেখা আছে। ধৎকালে আদিশুরের বংশীয়ের! রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে, 
স্থানে স্থানে পাণবসীর রাজাও ছিল। তঙ্ততই ঈমৃশ রম হইতে পারে। 
রত পক্ষে আপু হইতে মুসলমান-অধিকার পরধয্ত বৈদারাজন্থ ধারাবাহিক 
রূপে চলিযাছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া বায়। ূ 
সস ভাসালাতি ২৮ 
যোগ করেন। রাী বায়েন্র কুণশান্ে এরপ নাম নাই এবং 
নাই। পুর্ন একপ নাম শুনা যায় নাই। এই সকল নাম কোথা হইতে আবিফ্‌ত 
হইল, তাহ! আমি জানি মা। অনুষান হয় যে, রাজা শূরসেনের যেমন জাদিশৃর 
উপাধি হইয়াছিল, সেইর়প তাহার বালীয় লাউসেন, নবজসেন প্রতৃতিরও তৃশুর, 
পর প্রকৃতি উপাধি হই! থাকবে উহা থে পক নাম নহে, তাহা 
নিশ্চিত । | 


২২.  বাঙ্গালার সামাজিক-ইতিহাস। 


যে লময়ে বিজ়সেন বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ' ১০৩৩. 
শকাবে রামপাল নগরে বল্লালদেনের জন্ম হয়। বস্থাল, বিজয়সেনের ওরস 
গুজ নকেন। ৈব বরে বল্লালের জন্ম হওয়া! জন্ত বিজয়সৈন প্ুজের নান: “বর- 
লাল? রাখিয়াছিলেন। . ব্লাল শব্ধ তাহারই অপভ্রংশ। বল্লান দীর্ঘকায়): ব* 
বান্‌, বুদ্ধিমান, মেধাবী এরং সর্বস্থলক্ষণযুক্ত পরমন্ুন্দরাক্তি ছিলেন । :তিনি 
চতুদ্খ বর্ষ বয়সেই শল্রবিদ্যার এবং ভি বারন নি ত্বাহার 
ভায় মিষ্টভাষী এবং শিষ্টাচারী: কেহ. ছিল না । 

বল্লালের চৌদ্দ বংসর ৰরসের সময় তাহার মাতামহ সাংখাতিফ নীতা 
তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী বিজয়সেনের তদ্িষয়ে 
অন্থ্মতি প্রীর্থন! করিলেন। বিজয় কহিলেন “আমি শ্বপুরের কোনরূপ -লাহাষ্য 
লইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বটে; কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোন বাধা 
নাই। তোমরা তীহার 'সস্তান। তীহার আদন্ন সময়ে. তাহার সেবা করা 
তোমাদের লোকতঃ ধর্মৃতং একাস্ত কর্তব্য কর্ম। আমি শ্বচ্ছন্দচিত্বে অনুমতি 
দিতেছি যে, তোমরা তাহার নিকট শিম গুঞষায় রত হও» প্রভাবতী পুত্রসহ 
গৌড় গিয়া পিতার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজা চন্ত্রসেন হান্ত 
করিয়া কহিলেন «তোমার কোন দোষ নাই, ক্ষমা কি করিব? তুমি যে পিতৃ- 
গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীর অন্ুদরণ করিয়াছিলে, তাহা উত্তম। তুমি যে সর্রাুথ 
ত্যাগ করিয়া! দাসীর স্তায় দরিদ্র স্বামীর সেৰা করিয়াছ, তাহ! শ্লীঘ্য। তোমার 
রাজ্যলাভ ও সুসস্তানলাভ আমি পরম লাভ জ্ঞান করি। আর.বিজয়-যে 
€ত্বামাদিগকে: এখানে আসিতে সম্মতি দিম্লাছে, তাহাতে আমি তুষ্ট হুইলাম। 
তোমার পুভ্রই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী । আমি তাহাকে রাজ্য দিয়া 
অচিরে .গঙ্জাধাত্র 'কনিব।”. বল্লালকে সিংহাসনে, অভিষিক্ত করিয়া, রাঝ। . চন্্র- 
সেন কানসাটে গমন, করিলেন । বল্লাল ও প্রভাবতী তাহার সঙ্গে গেলেন। 
বিজয়সেনও- তথায় আসিয়া শ্বশুরের সেবা! করিতেন, কিন্ত রুদাচ- শ্শুরগৃহে 
জরগ্রহলও করিতেন না । চন্ত্রসেনের মৃত্যু হইলে জপরী স্বামীর চিতায় সহ 
সৃতা.হইলের।  বন্জীল ছুই বৎসর গৌড়ে রাজস্ব করার পর তাহার 'যোড়শ বর্ষ 
উত্তীর্ণ ইক দ্বে্দিয়! -রিজয়সেন বল্লালের বিবাহ দিয়া, বঙ্গরাজ্যেও ভীহাকে রাজ! 
করিলেন এবং নিজে সঙ্্াসী হইয়! তীর্ঘধাত্রা করিলেন। এই তীর্ঘধাত্রা-হুইতে 


রি রহ লজ গহ ৪ 
বলিয়া প্রবাদ আছে । ও 

এইরূপে বন্তাল মাতীমহের এবং' পিতার. উতর বৌ ও ক 
ছইটি রাজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয পরাক্রান্হইয়াছিলেন। তিনিই মত্ত ররেক্- 
ভূমি, রাড, বঙ্গ, বগদি, মিথিলা জয় করিয়া সম্পূর্ণ স্বারত্ত করিয়াছিলেন, এবং 
পালরাজবংশ সহ বৌদ্ধ রাজত্বের শেষ চিহ্ন + পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া. বাঙ্গালাদেখে 
সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণক্ূপে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। তততিনন আরও. সাতটি 
দেশের রাজগণ তাহার অধীনত স্বীকার করিয়া! তাহাকে অন্ুকর দিতেন। 
বল্লাল দ্বাদশ রাজ্যের অধিপতি হুইয়! বিশ্বজিৎ যক্ত করিলেন, এবং সার্বভৌম. 
সত্তা্ট উপাধি ধারণ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্মণদিগের.. 
প্রত্যেককে এক এক ন্ুবর্ণগাভী ও ভন্ান্ত দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন । -প্রত্োক, 
সুবর্ণ গাভী ওজনে ১০৮ তোলা ছিল। ও 

ভ্টশালীগ্রাম-নিবাসী শ্রোত্রিয়দিগ্ের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছিল, তক 
তাহাদের একই গ্রামে বাস কর! অসন্তব হইয়্াছিল। তাহারা সেই অন্গবিধা 
সম্রাটের নিকট বিজ্ঞাপন করিলে, বল্লাল তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে নিজ 
প্রকাণ্ড রাজ্যের নানা স্থানে প্রেরণ করিয়া তথায় তাহাদের ভরণ-পোষণের যোগ্য 
্রহ্ত্র দিয়াছিলেন। আর একশত ছাপান্ন ঘর শ্রোব্রিয়গণকে নিজ রাজধানীর . 
নিকটেই রাখিয়া এক এক ঘরকে 'এক এক বিভিন্ন গ্রামে বাসস্থান দিয়া সেই 
সেই গ্রামেই তাহাদের ব্রহ্ধত্র দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একশত ঘর গঙ্গার 
বাম পারে বরেন্ত্ূমিতে বাসস্থান পাইয়! বারে্ ব্রাঙ্ষণ নামে খ্যাত হইয়া- 
ছিলেন। আর ছা্সা্ ঘর গঙ্গার অপর পারে রাঢ় দেশে ব্রহ্ধব্র পাইয় তথায় 
বাস করায় রাটী ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর সেই সময়ে ধিনি 
যে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তদংশীয়ের! সেই গাই বলিয়! পরিচিত হইয়াছিলেন।. 
ইহাই রাড়ী বারেন্ত্র বিভাগের প্রকৃত কারণ। ইদানীত্তন অনেকে শ্রোত্রিয়দের 


* বৌদ্ধদের বহ মঠ ও সংঘারাম ছিল। সংঘারাম শবাটি সংস্কৃত সংগ্রহম্‌ শের অপভ্রশ 
978185774 জনা তু অনিতা বপাদা্তা . 
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রার্টী বারেক বিভাগের 'অন্ঠাষ্ট নানারূপ কারণ' বলিয়া থাকেন, কিন্তু ভাহার 
একটিও যুক্তিসঙ্গত হয় না। যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রথম গড়ে আগমন করেন, 
তীঁহাদের নাম বারেন্্ মতে নারায়ণ, নুষেগ, কত, ধরাধর ও গৌতম। কিন্ত 
রাটীয় মতে তীহাদের নাম' (ডট ) নারারণ, দক্ষ, শ্ীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছানাড়। 
এইরূপ নামের ভিন্নতা দৃষ্টেই বোধ হয় তীহাদের ভিন্নতা করিত হইয়াছে। 
প্রকৃত পক্ষে উক্ত নামেরই ভিন্নতা, ব্যক্তির ভিন্নতা নহে। খটন! যখন ঠিক 
একই প্রকার, তখন নামের ভিন্নতা দৃষ্টে ব্যক্তির ভিন্নতা হইতে পারে না। 
্রাঙ্গণ মাত্রে সকলেরই দুইটি করিয়া নাম থাকে । একটি প্রকাশ্ত ডাঁকিবার 
নাঁম, আর একটি সন্কল্লের নীম। প্রকান্ঠ নাম কখন বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব হয়, 
কখন বা পঁচকড়ি, বেচারাম, ফকীরটাদ প্রভৃতি অসংস্কত শব হয়। কিন্ত 
সঙ্কল্পের নামগুলি সর্বত্রই বিশুদ্ধ সংস্কৃত শবা। ছান্দড় শবটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত 
শা নহে। ত্দৃ্ে অনুমান হয় যে, রাড়ীয় কুলশাস্ত্ে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রকান্ঠ 
নীম গৃহীত হইয়াছে, আর বারেন্র কুলশান্ত্রে তাহাদের সঙ্কল্পের নাম গৃহীত 
হইয়াছে । রাঁড়ী বারেন্্র বিভাগ যে কেবল ত্রীক্ষণের মধ্যে আছে, তাহা নহে । 
ধৈর্য, ঝায়স্থ এবং অধিকাংশ অপর জাতির মধোও আছে। বঙ্গরাজ রামপাল 
কর্তৃক বহুসংখ্যক কাযস্থ পূর্ববঙ্গে স্থাপিত হওয়ায় কাযস্থদিগের মধ্যে রাঁটী, 
বারেন্্র এবং বঙ্গজ, এই তিন শ্রেণী হইয়াছিল। পরে আবার কারস্থদের মধ্যে 
উত্তররাী ও দক্ষিণরাটী বিভাগ হওয়ায় কায়স্থের চারি শ্রেণী হইর়াছে। এই 
সকল শ্রেণী ও গাই বিভাগ যে কেবল বাসস্থানের নাম অনুসারে হইগ্লাছে, তদ্বিষয়ে 
কোনি সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে লোকের বাসস্থান বত, কেন পরিবর্তিত 
. না হউক, তঙ্জন্য তাহাদের শ্রেমী বা গাঁ পরিবর্তন হয় নাই। 

বতদিন' শ্রোব্রিয়েরা সকলেই একমাত্র ভষ্টশালী গ্রামে বাস করিক্নাছিলেন, 
ততদিন তীহার! আপনীদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। তীহারা 
কনোজের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার সমপ্তই আপনাদের মধ্যে ঠিক 
বুখিয়াছিলেন। বাঙ্গালী লোৌরেও-তাহাদিগকে পশ্চিমা ঠাকুর বলিত। পরে 
হখন তীহার! এক'একঘবর এক এক বিডি গ্রা্গে গিয়া বাস করিলেন তখন 
সমস্ত বাঙ্গালীর মধ্যে এক ঘর পশ্চিমা ঠা পূর্ব পার্থক্য রক্ষা করিতে, 
শীরিলেন না। কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গালী লোকে তাহাদের অনুষাবণ 


স্ঈরিল, টিরিনিরি সক কান বিরাজ 
জাবধি হারা ক্রমে ত্র বাঙ্গালী হইলেন। 

_ সক্ঠয জাভির মর্চে সন্মান 'অন্তীব আআআদুদীয় খরার্ধ। নিস 
অথবা পদ্মান রক্ষার্থে লোকে বহু কষ্ট স্বীকার কদ্ধিতে পারে) এম কি খন, 
গর পর্ব্থ দিতে পারে। সম্থান লাভার সমস্ত প্রজা লংপথে চলিবে, খই 
উদ্েস্তে বললালদেন কৌলীন্ত মধ্যাদা স্থষ্টি করিয়াছিষেন। প্রোজিংগগ যঞ্চে 
ধবাহায়া,নবগুপবিশিষ্ট * ছিলেন, বল্লাল তাহাদিগকে কুলীন উপাধি দিষাছিলেন। 
আর খাহারা অন্যন ছয়টি গুণবিশিষ্, তাহারা দিদধ ্রোতরিয ) অবশিষ্ট সই বট 
প্রোতিয় হইয়াছিলেন। নৈদ্যদিগের মধ্যে যাহারা ধার্টিক ও সণবান্‌, সঙ্গ 
তাহাদিগফেই কুলীন করিলেন। কারস্থদিগের মধ্যে ধাহারা শ্রোজিয়দেনর 
'পরিচারক-সম্তান, বল্লাল তাহাদিগকেই কুলীন উপাধি দিতে ষনস্থ করিয়াছিলের। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রোত্রিয়দের পরিচারক শৃত্েরা অনেকে অবস্থা উন্নত 
করিয়াছিল। তন্মধ্যে ধত্ব-গোষ্ঠীয়দের অবস্থাই বোধ হয় সর্ধবাপেক্ষা ভাল 
হইযাছিল। তাহারা আপনাদিগকে পরিচারক-সন্ভান বনি! পরিচয় দিতে 
লজ্জা! বৌধ করিয়া আন্ুযাত্িক বলিয়া পরিচয় দিল। কিন্তু" ঘোষ, বই, %&হ 
ও মিত্র-বংলীয় পরিচারক-সন্তানদের সাক্ষ্য দ্বারা দত্ব-গোষঠীত্ 'পরিচারকত্ব প্রমান 
হওয়ার সম্রাট তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অকুলীন কন্সিলেন। তজ্জন্ত খোষ, 
বহু, খহ ও মিন্থগোষ্ঠী কারস্থদের অধ্যে কুলীন হইল) আর ত্তগোষ্ঠী এবং অপর 
.অন্ুচর-সস্তানগণ সকলেই অকুলীন হইল 11 ইহাবাই এক্ষণে মৌলিক কার 
নামে খ্যাত। 'ভিলী, পাতি, কামার, কুমার প্রভৃতি সংশৃত্রদের গুণ ও সঙ্গতি 
দেখিয়া ছাহাদের শ্রেষ্ঠ লোকদদিগকে বন্গাল কুলীন করিয়াছিলেন । কিন্ত 
'ভাহাঁদিগকে তিনি কুলীন উপাধি 'দেন. নাই। তাহাদের কুলীনেরা 'মানী ধা 
পরামাণিক নামে খ্যাত। অবশিষ্ট 'অপপূত্রদের বল্লালী অর্ধযাদা! হয় দাই । বঙ্জাল 
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৬ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


মেই মকল মর্ধ্যাদ! পুরুযাচক্রমিক করেন নাইন তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, 
প্রত্যেক ছন্বিশ বংসর অস্তে এক এক বার বাছনি হুইবে, এবং তাহাতে গুপ 
ও কর্ম দৃষ্টে পুনরায় কুলীন অকুলীন নির্বাচিত হইখে। হ্ৃতরাং কুব্মধ্যাদা 
লাভার্থে সকলেই ধার্মিক এবং গুণবান্‌ হইতে চেষ্টা করিবে। বল্লালের সেই 
আশা প্রথম প্রথম কতক সফলও হ্ইয়াছিল। কিন্তু লক্মণসেনকৃত ব্যবস্থায় 
সেই কোলীন্ প্রণায় যে কুফল হইয়াছিল, তাহা পরে বর্ণিত হইবে। 
উরকঞ্চচরিতই কলিষুগে বড় মানুষের আদর্শ বলিয়া গণ্য ছিল। বল্লারও 
ঠিক সেই চিত্রের লোক ছিলেন। অতি প্রাচীন বড় লোকদের যেমন সর্বত্রই 
একই চরিত্র দেখা যায়; কলিযুগে বড়লোকদের চরিত্র তন্রপ নহে। তাহারা: 
বহুরূপীর স্তায় অবস্থানুসারে বিভিন্ন চরিত্র ধারণ করিতেন। বল্লালও সেইরূপ 
ছিলেন।: তিনি গুরুজনের নিকট পরম ভক্ত, পিতামাতার নিকট আদরের 
ছেলে, হজ্ঞস্থলে পরম ধার্মিক ও দাতা, সতা মধ্যে পঞ্ডিত, যুদ্স্থলে মহাবীর, 
'শত্রদমনে চতুর প্রবঞ্চক এবং উপপত্ী-আগারে লম্পট মাতাল ছিলেন। পণ্ডিতের 
পবল্লালো নৃপসত্তমঃ” বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতেন, এবং প্রজা ও ভূত্যগণ 
*বৃপেষু বল্লালঃ শ্রেষ্ট” বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত। তিনি ৪২ বংসর 
কাল দর্বজন-প্রশংসনীয়রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি শেষ পর্য্স্ত সেই 
ভাব চলিত, তবে বল্লাল একজন দেবাবতার বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। কিন্ত 
ুর্ভাগ্যক্রমে এমন দুইটি ঘটনা ঘটিল, যাহার জন্ত সেই বল্লাল সর্বজননিন্দিত 
ক্ইয়। শেষ জীবন অতিবাহিত করিলেন। 
; ,এখন যেমন বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি মধ্যে জিগীষা' ভাব চলিতেছে, পূর্বে 
-বৈষ্ধ ও বৈশ্য মধ্যে তছৎ জিগীষা ছিল। বাঙ্গাল! দেশের বৈশ্তের। সুবর্ণবণিক্‌, 
-মবর্ণকার, গন্ধবণিক্‌ এবং শঙ্খবণিক্‌ এই চারি শ্রেণীতে বিতক্ত ছিল। তন্মধ্যে 
'স্রগবণিকেবরাই, সর্বাপেক্ষ। ধনী ও প্রবল ছিল। বরভানন্দ শেঠ (শ্রেষ্ঠী ) 
তাহাদের নেতা ছিলেন। তাঁহার যোল কোটি টাকার সঙ্গতি 'ছিল। বাঙ্গালা 
বেশে বৈস্যেরাও বৈশ্ঠপ্রেণীতেই গণ্য ছিল। বৈস্ের! রাজপদ লাভ করিলে 
অন্তন্ত বৈশ্টের তাহাদের সহ স্পষ্ট কোন বিবাদ করিত ন|। কিন্তু স্বর্শবপি- 
কেনা বৈদ্কদিগকে ভন্ধ না করিয়া, তাহাদের সহ জেদ বাদ করি! চলিত। 
তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে বৈদ্য রাঁজাদের ইচ্ছা প্রবল ছিল। কিন্ত সুযোগ 


আলাল) ই টব 
উপস্থিত হইল।.. .... -... র্ 
কুলন আচার্ধ্য নীমক এক ব্রাহ্মণের চরিত চিত এক ব্রাঙ্গগ 
অতিথি উপস্থিত হইল। কুন্দন বাড়ীতে ছিলেন 'ন। হার পরীর হাতে 
কোন রোকড় টাকা কড়ী ছিল না। এত রাত্রিতে খানে ফোন জব্য-পাওয়া যায় 
না। অথচ. অতিথিসেবা' না করিলেও অধর্ধম হয় | ছিজপতী এই: সফটে গড়িয়া 
রাজদত নুবর্ণ ধেনু গচ্ছিত রাখিয়া'অধিদত্ত নামফ জুবর্গবণিকের নৌকা: হজে 
পঞ্চ বুটিক! ( এক পয়সা ) মূলোর দ্রব্য আনিয়া! অতিথির' ভোজন করাইলেন'। 
পরদিন কুন্দন গৃহে আসিয়া পতথীর নিকট বৃত্ত শুনিলেন এবং মণিদত্তের নিকটে 
গিয়া ড্রবামূল্য লইয়া স্বর্ণগাতী প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। . 
মণিদত্ত দেখিল্‌, নুবর্ণগাভীর মূল্য যৌল শত টাকা এ্রবং-নিজ প্রাপ্য কেবল 
ক পরসা মাত্র। সে ছুর্লোভের বশীভূত হইয়া সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করিল। 
কুন্দন নগরপালকে সংবাদ দিলেন। এদিকে মণিদত্ত স্থবর্ণগাতী'ভাঙ্গিয়া একটি 
ঢে'পা তৈয়ারী করিল। নগরপীল সেই টেপার ওজন ঠিক ১০৮; 'তোলা! 
দেখিয়া সন্দিহান হইল এবং টে পা সহ বণিকৃকে বিচারার্থ চালান করিল। বল্লাল 
স্বয়ং সেই মকন্দমায় বিচার করিতে বসিলেন। এই উপলক্ষে সমস্ত নুবর্ণরধিক্‌- 
দিগকে পাঁতিত করা তাহার মনন্থ ছিল। মণিদত্ত বল্লভানলের ভাগিতনয, 
'সম্রাট্‌ তাহ! জানিতেন। এজন্ত তিনি বঙ্পভানন্দ শেঠকে ডাকিয়া & সোগার 
'গোলাতে অন্ত কিছু মিশ্রিত 'আছে কি না তদ্িষয়ে -প্রশ্ন করিলেন । বল্লভ 
ভাগিনার স্সেহে মিথ্যা বলিলেন: বল্লাল. তখন অন্তান্ সুবর্বণিকৃদিগকে ডাকিয়া 
একে একে জিজ্ঞাস! করিলেন, তাঁহার! সকলেই তাহাদের দলপতি, রানের 
উত্তি সমর্থন করিল। তাহার পর বল্লাল গন্ধবণিক ও 'শন্ঘষণিকৃদের মতামত 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিন “আমরা . সুবর্পরীক্ষা় নুপটু নহি, 
অহারাজ. র্ণকারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন| সম. সবপরারদিগ্রকে তব 
সবর্ণকারদিগকে বনীতৃন্ত করিজেন। তাহরাও দের উ্িই গোবণ বারি 
কুছ সেই সব্ণগোজ। লিজ শ্র্-গাতীর. বিরতি রলিয়া..জিদ করিতে লাগিলেন। 
বঙ্লান' কাশধাম হইতে শ্বর্ণকার আনিলেন। তাহাদিগকে এন্পপ: সারধানে 


হ্৮ বাঙ্গালার 'মাঙাজিক ইতিহাস। 
'প্িবেটিত সযাখিলেন মে, তাহাদেণ গহ কোছ কোন দুয়ের সুকি কাকে 
পারিল না। সেই স্বর্ণকারেরা অষ্টধাতু ও অলক্রক-মিশ্রিত স্বর্ণ উত্ত চেপাচ্ড 
ফযিলেদ। গোণার ঢেঁলা এবং ক্ষতি গ্রণ নিয়া কুলান : আঁচার়্যুকে 'বিদাজ 
ব্দিলেম। তাহার পার স্বর্গ ও সুগ্যণিক্দিগকে গাতিত কিয় রু হিলেম 
শ্অগাবধি এই: “হুকার্ফীহটর! দির ক্কমি জখেক্ষাঞ্ড 'অপৃ্ গণ্য হইবে+ন 
ধ্তাহাদের পহস্ত লগ্গান্ধি নিঃসাৎ (অর্থৎ কান্ধ হইল । তিনি তীফাদেয় মাগী) 
ফোড়াইয়! বগদিয় 'দঙ্গিণাংশে নির্বাসিত করিলেন। তাহীরাই এখন 'সোগান্ধ 
খানিক এবং হাকপা নামে পরিচিত ।. 

বাঙ্গালাদেশের আজ্ঞন্তর্িক ইতিহাসে এই মনটা 'অভিগুযতর ৷ তাহার 
ফলাফল শ্রথমও বাঙ্গালাদেশে বিদ্যা আছে। এই জন্ত এই বৃদধাত্ত বিস্তৃতরূপে 
'লিখিফাম। ন্বর্ণবণিক্‌ ও-্ুর্পকারদের পতমে দেশের অবস্থা যেয্প পন্লিবর্ডিত 
হইয়াছিল, ত্হ্ বংক্ষেপে বিছিতেছি-_ ূ 

১1 বল্লালের মানিক লক্ষ নিক্ষ জার 'ছিল। দশটাকা! মূল্যের পর্ণ 
লাম নিষ্ক'*। ভুতরাং রল্লালের প্রফা'ও সাত্রাজ্যের হার্ধিক সার 'মোট এক 
“কোর্ট বিং্খতি লক্ষ টাকা ছিল। ভৎকালে লমন্ত দ্রব্যে্ন খুজ্য কম ছিল? 
জুনতযাংগখন এই আয অসাধারণ মলিয়া গণ্য ছিল । তথাপি তাহাতে বলাতে 
খায় সংকুলদ সুইত 'ন। তাহার অরসং ব্যয় ম্ত্যপ্ত বেশি ছিল। তিদি 
ধরাই খণপ্রস্ত'ছিলেন। গুবর্ণবপিক্‌ ও স্বর্মকাকদৈর সমন ধন জব হওয়া 
ধল্লালের খারিজ্র্য মোটন হুইল। যে ধন করে জম বণিকের নিজ ছিল, 
'ব্াশৈর ধারঈীলতায় সেই ধম সমস্ত সার্রা্জো বিস্তৃভ হইল। ক্তাহী রাজ্যে 
ধরি কেহই ধাঁকিধ নাঁ। কোন ব্যক্তির প্রচুর আঁ সঙ্গে সর্বদা অনটিন 
থাকিলে তাহার গািট্যাকে -লোক্ষে প্রথনঞ্ড “বটীরী দারিতাপ-খলে। ইনগানীং 
সুর্িবাবাঁদের মধাবেধও ঠিক সার 
রর রাও লোকের বাক? হু 








রং পা ই ২ টপ সকল 
তৌকীর দাম ইং টা্াহইরাছে।  .. . 


২) ছু্বিদিক্দের পুনে ণিকের সখ্য ক হার ঝভী$ ভিন 
জাতীর কতকগুলি: নো গর্াটের অকুজতি লই লোঙাসাদী ওমহারবী 
ফীবসার আরঙী করিল? যাবত: ভাহায়' বশিক্দিগকে- প্নাধুদ বলেন জা 
স্বানৈ স্পাউিস বলে। সৌ। সাহা এবং সা: শঙ লেই: সাউ শঙ। হইতে উৎপল? 
ফাঁপিজ্যবাবলীরী শ'ড়ী-ও তিলীদের লেই “লাহাগ উপাধি হইনাছে বটে, কিন 
সাঁমীজিক কাধে তাহায়! পূর্ব ৬ঁড়ী: ও তিলী বলিয়াই গগা হইনছেটড 
ও) শ্বর্ণকীরদিগৈর পতনে লৌহকারেরাই কণুকাট স্বকাবের ব্যবলা 
আরম্ভ করিয়াছিল। তঙ্জন্ত স্বরণকার ও লৌহকার উপাধি লগ হই উভয় 
কাৎসায়ীদিগেরই ৭কর্পার্কার” উপাধি হইছে ॥ বাঙ্গালা ভি অন্ত কুতাপি 
প্রর্শাকারা” উপাবি কোস'জাতিরনাই। অন্যত্র সোনার খাং লোহার রা 
চলিত, আছে। 

বলভাননা শেঠের, কন্ঠা। পর্লিদী ব্লাক রতি না! জন স্যাবেশে 
বল্লালের প্রমৌদকাননে উপচ্টিত: হইলে। সম্রাট হত অনন্থায় ভাহাকে' 
হকুল বৃক্ষের ছায়ায় দেখিতে পাইলেন গান্লিনীকে পর নুরী যুকভী- দেখবা) 
বিমোহিত, বল্লাল তাহাকে নিজ উপপত়ী: কছ্িলেন। সুন্দরী নিন পরিচয়, 
মণ দিয়া কেবল মাত্র কছিল: “আমি ত্রাঙ্মণী নহি। সম্ভাট, অরদিন- মধ্যেই 
গঞ্জিনীর বশীভৃত'হইলেন। তিনি তাছার উচ্ছিষ্ট: জরা পান করিজেন:) তিনি: 
ভাহার, বাধ্য হইয়া সন্ধা পুজা ত্যাগ কক্ষিতেন এরং স্বীয় উপরীত, পঞ্ধিনীর, 
চল্লগে সমর্পস কদিলেন;। তখন পল্জিনী জাপনাকে ছুড়ডিকা বলিয়া! পরিচয় দিল । 

বল্লালের স্ত্রী পুত্র গুরু পুরোহিত এবং অমাত্য ভৃত্যগণ বারংরার জাহাকে, 
হডিভরকা আগের জন্য অনুল্লোধ করিল । তিমি হান্তমুখে কহিলেন কা ফি কাকাকেও 
জ্ঞাগ করিজে'জামি নাঁ, সুতরাং আফি ভা পানগিব না। - আমি কন কাহারে, 
কটু নিঠুর ফাক্য বণি' নাই) এবং বজিতে পারিক,ন| | : আমি কারাকেও গ্রতি- 
পালৰ করিতে, অস্বীকার করি নাই; এবং ভাঙা, কঙ্সিতে পাঁরির ন$$.. আকার 
চঙ্গল্জা অত্যন্ত অধিক, জাগি তাই) ভাগ করিতে পারিস লা। ইহাকে 
অযোগ্য অঞ্চ- বখার্ম, উদ্ধার বিছা দকতলাই, চিলি হইল।  বলারারী।হিখোপ” 


৩... বাঙ্গালার সামাজিক.ইন্ভিহাস। 


ব়দী নিন! -হইয।.১ হার পু লক্মণসেন হডিিকাকে বিদূরিজ করিযার 
“মানসে একদল সেনা সংগ্রহ করিলেন । নিজ 'জননী, গুরু, পুরোহিত এবং 
বৈদ্য সামস্তগণ কর্তৃক উপদি্ট হইয়া! লক্মণ সেন.. বলপূর্বক হজ্ডিকাকে দেশীস্তর 
করিতে অগ্রসন্ধ হইলেন। কিব্ু্ষখন বল্লাল ভীহাকে নিবারণ করিতে সম্মুখীন 
হইলেন, তখন লল্স্রণের সেনাগণ, সম্রাটের, সহ যুদ্ধ না! করিয়া, পলায়ন, করিল । 
বক্সণ নিজ জননী ও. কতকগুলি বৈদ্য জামস্ত লইয়া রাড় দেশে গিয়া 
স্বাধীন হইলেন। : বল্জীল-। সংবাদ পাইয়া পুত্রকে পন্র.. লিখ্সিলেন “বংস!!. 
তুমি আমার একদা পু এবং ভ্বাদশ রাজের একমান্র উত্তরাধিকারী। 
তুমি একমাত্র রাঢ় দেশের রাজা হুইয়! -নির্ববোধের কার্ধ্য করিয়াছ। 
আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি আসিয়া সমস্ত সাত্রাজ্য গ্রহণ কর। 
আমি তীর্থরাম করিতে যাই।”» লক্ষ্মণ পিতার পত্র পাঠে অতীব লজ্ভিত 
হইলেন, কিন্তু মাতার প্রবর্তনায় পিতার নিকট আসিলেন না। বল্লাল, পুত্রের 
কোন দড করিলেন না; বরং পুত্রবধূর অভিপ্রায় জানিয়! তাহাকেও রাড়ে 
পাঠইস্ক। দিলেন। তিনি লক্ষণের বিদ্রোহের সাজসী কোন ব্যক্তিকেই কোন 
দণ্ড -ক্করেন নাই। লক্্মণসেনের সহ যে সকল বৈস্ভ রাঁড় দেশে গিয়াছিল, 
ভাহীরা রাটীয় বৈশ্যদের সহ মিলিত হুইয়াছিল। তাহাদের অধবিষ্ঠ-নীতি মত 
উপনয়নাদি- চলিতেছে । যাহারা বরেন্ত্রভূমিতে ছিল, তাঁহার! বল্লালের সহ 
সমাজবন্ধ থাকায় হড়্ডিকা-সংস্থষ্ট বলিয়া তাহাদের উপনয়ন হইত না।- পদ্মিনী 
থে প্রক্কৃত পক্ষে বৈশ্তকন্তা, তাহ প্রকাশ হইলেও বারেন্্র বৈদ্তেরা৷ অপকৃষ্ট 
ভীবেই ছিল। গত বিশ বংনর 02555 উপবীত 
ধারণ করিতেছেন । 

জার সকযোধিত এছ অনা পির নিন ষে, অন্তরা 
অর রও পতিত হইয়াছেন . স্তীহার, নিকটে থাকিলে 
সংধদৌধ' অবনত ঘটিবে। এজন্ত ভীহীরা দূরদেশে  গিয়া/বাস করিলেন। 
রাজপুররোহিত" সভীষ- ওবা কালিরলাগ্রামবামী, ছিলেন।- তষংশীরেরা অন্ঠাপি. 
কালিয়াই গোর্টা ধলিয়া পরিচিত। সেই ভীম ওঝা কালিয়া শ্রাম ত্যাগ করিয়া, 
পূর্বঙ্গে গিয়া ছাতক: নাক. প্রা্ে। ঘাস: করিয়াছিলেন.। “তথ পূ্িলে, 
জার জোজিক আন্গখ ছিল না।, এন ' ভীষের-. সস্তানদিগকে লোকে “বাঙ্গাল 


ওরা হলিত। এই সময়ে কতকগুি তোর জকি বাজ লা দা বহীপ 
ওশাস্তিপুরে বাস কবিয়াছিলেন। গৌড় নগর একবারে শ্রোহিরণৃ্ হই" 
ছিল! তথাপি বল্লাপী কোনরূপ কটু ব্যবহার করেন নাই। বরং ছাতক, 
নবন্থীপ ও শাস্তিপুর-গরস্থিত বিপ্রগগণের ভরণ পৌঁষণ জনা তখাতেই তীহাদিগঞ্ে . 
বর্বর দিয়াছিলেন। ব্লালের জামাত! হর়িলেন যকবীপে গিয়া বনমধ্যে বাঁস 
করিয়্াছিলেন। সম্রাট াহাকেও সেই স্থলে “জামাইতাতী” দিয়াছিলেম।: 
স্থান এখন যশোর জেলার অবস্থিত এবং সেনহাটা নামে খ্যাত । 

এইরপে ক্ুবর্ণবণিক্দের পতনে বহুলোকের অবস্থা! পরিবর্তন, ব্যবসায় পরি- 
বর্ণন ও বাসস্থান পরিবর্তন ঘটিয়াছিল) যাহার ফলাফল অস্তাপি বাঙ্গালাদেশে 
অধিকাংশই বিগ্তমান আছে। বল্লাল সর্বজননিনিত ও সজ্ঞনপরিত্যন্ত হইব 
আট বৎসর হজ্ডিকা-প্রেমে বিমুগ্ধ থাফিলেন। তাহার পর চৌবট্রি বংসর বয়সে বাল্লা- 
.লের কিন ব্যারাম ইইল। বল্লাল অতি নুষ্ঠকায় ছিলেন, সাহার ব্যারাম কদাচিৎ 
হইত, বিশেষতঃ গুরুতর ব্যাধি পূর্ব্রে কখন হয় নাই। এক্ষণে বৃদ্ধকালে সর্ব প্রথম 
কঠিন পীড়। হওয়ায় চিকিৎসকের! সেই রোগ সাংঘাতিক বলিয়া ব্যাখ্যা' করিলেন। 
সম্রাট লক্ণসেনকে নিকটে আনিতে দূত পাঠাইলেন এবং স্বয়ং গঙ্গাতীরে কান- 
সাটে চলিলেন। সেই স্থানে একদিন সন্ধ্যার পর হড়িকা৷ মলিন বেশে ঝষ্টালের 
নিকটে আসিয়া উগ্রভাবে কহিল “বল্লাল! আমি হড্ডিকা নহি, আমি বন্প- 
ভানন্দ শেঠের কন্ঠা পদ্মিনী। রাজা যে প্রজার নিকট কর গ্রহণ করেন, সেই 
প্রজার সর্বদা হিত সাধন করাই রালধর্শা। নতুব! বাজ! দস্থাতুল্য হন এবং 
গৃহীত কর অপহরণ করা হয়। সুমি জাঁতিবিষ্েযের পরবশ হইয়া রাজিধন্ 
লঙ্ঘন করিয়া কূটবিচারে আমার পিতৃকুলকে পাঁতিত করিয়াছ। আমিও প্রতি- 
হিংসা-পরবশ হইয়া সতীধর্শ লঙ্ঘন পূর্বক তোষার ভোগ্যা হইস়্াছিলাম এবং 
 ভোমাকে ও তোষার স্বজাতিগণকে পাতিত ঝারিয়াছি। অন্বের় অনিষ্ট করিধ না 
বকা "আমার প্রতিজ্ঞা ছিল।: তক্জন্ঠ তোমার গ্রচুর রক্ষণ হইয়াছে, নতুবা! আর্মি 
ভোমার স্বারা ব্রন্ধহত্যা গোত্যা সফলই কয়াইতে পান্লিতাম । ধাহী হউক, আমীর" 
উদ্দেন্ত সফলহ্ইয়াছে। তোমার আসন্ন সঙয্বে আমি তৌর্গার আর কোন অর 
করিতে চাই না।  তুমি'নিজকৃত পাপের প্রারন্চিত্ত কয 1” আনি: তোমার 
পালিত হইবো ফ পটতা পূর্বক তোমার তে সঞ্চল অনিষ্ট -ধরিয়াছি, সেই 'ীপ 


৩২ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 
বিচ্বোচন জন্ত গঙাতে আত্মবিসর্জন করিতে অনস্থ করিয়াছি । তুমি জীষাঞ্চে বে 
পকল রড়ালঙ্কার দিয়াছিলে, তাহা! গ্রহণ কর”। খই বলিয়! পদ্িনী বস্ত্াবন্ধ জল 
স্কারাদি সম্রাটের সম্মুথে ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুতপদে প্রস্থান করিল) বঙ্লাল 
ভাফিলেন, পগ্দিনী ফিরিল না। তিনি পল্সিনীকে ফিরাইয়! আনিতে ভূত্যদের 
প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা পল্লিনীর কোন উদ্দেশ পাইল না । সম্রাট 
গ্তীর ভাবে হ্বীয় অপকর্ম স্বরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। 

তৃতীয় দিন পূর্বাহে লক্ষ্মণসেনের পুত্র দ্বাদশবর্ধীয় মধুসেন আসিয়া পিতামহের 
বন্দনা করিল। বল্লাল তাহার পরিচয় পাইয়৷ আহলাদে উঠিয়া বসিলেন এবং 
মধুকে বঙ্গে ধারণ করিয়া! বারংবার চুম্বন করিলেন । এই সময়ে তিনি তিনটি 
শ্লোক পড়িয়ছিলেন, তাহার অর্থ এই যে-_ 

(১) আমি যত্র পূর্বক যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা সেচন 
করিয়াছিলাম, কি আশ্চর্যা যে, এই অমৃত ফলটি দেই বিষবৃক্ষেই উৎপন্ন হইয়াছে । 

(২) আশ্চর্য্যই বা কিরূপে বলি, যখন সর্প ব্যস্াদি মারাত্মক হিংশ্র জত্বর 
শরীর হইতে এমন সমস্ত মহৌষধ প্রস্তত হয়, যদ্দীরা উৎকট ব্যাধি আরাম হয় 
এবং মুমূর্ষু লোকের প্রাণ রক্ষা হয়। | 

(৩) অথবা আমার স্ত্রী পুত্র আমার পাপের উপভোগ্য নরকস্বরপ। আর 
সর্বপ্রকার মধু হইতে মধুর যে এই মধু ( মধুসেন ), সে আমার পিতৃপুণ্যের 
ফল। 

লক্ষ্ণসেন গোপনে কানসাটের সংবাদ এরূপ যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন 
ঝে, প্রতি দণ্ডে দণ্ডে ভাহার নিকট সমাচার পৌছিত। তিনি প্মিনীর আত্ম- 
বিসর্জন-বার্তা পাইবা মাত্র আট জন পণ্ডিত সহ মধুসেনকে কানসাটে পাঠাইফ়া- 
ছিলেন। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, সমস্ত পণ্ডিতগণ বল্লালের সভা! ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন! এখন মধুসেন সহ সমাগত পণ্ডিতগণ পাইয়া বল্লাল শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত 
করিলেন । . তছুণলক্ষে গল্গা্গান ও পরিশ্রমে বৃদ্ধ সম্রাটের কুগ্রদেহ একবারে 
অবমক্ধ হইয়া পড়িল। চিকিৎসকের! নাড়ী ধরিয্বা কহিলেন “মহারাজ । 
সমর আগত” বল্াল কহিলেন. “আমিও প্রস্তত। পৃথিবীতে বত 
প্রকার স্থথ হউৃতে পারে, আষি তাহ! সমন্তই দীর্ঘ কাল তোগ করিয়া, 
ধিতৃঘ হইয়াছিগ- আনার একদা: হাখ ছিল রে, অন্ধিজ- কালে আহার 


ছা 


প্রথম অধ্যার় |... (ক 
সন্তানগণ কেহই নিকটে নাই। ভ্রীমান্‌ খধুকে পাইয়া আমার মেই ছুঃখেরও 
অবসান হইয়াছে । সংসার ছঃখসাগর ; ভাহা হইতে এই সময়ে অবসনর লাই 
ক্ষেম। আমার রার্জতব, প্রভৃত্, ধনসর্ধন্ব আমি সমন্তই মধুকে দিলাধ | : এই 
মধুই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী । আমাকে অবিলম্ধে গ্গাতে লইয়। চল!” 
আজ্ঞাপেক্ষী ভূত্যগণ তাহাকে গঙ্গাবক্ষে লইয়া গেল। বল্লাল নাভি পর্যন্ত গঙ্গা- 
জলে ডূবাইয়া ইট মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তারকত্রক্ধ রাম নাষ 
উচ্গৈ-্থরে উদ্গীত হইল। সহসা বর্রনধ, স্ক,টিত হইয়া অগ্নিশিখার স্তার গ্রাণ- 
বায়ু নির্গত হইল। বঙ্গের অদ্বিতীয় সাটু বল্লালসেনের কীর্তিময়ী মানবলীদ! 
শেষ হইল। ক্রতগামী জলকার যোগে লক্ষ্ণসেনের নিকট লমাচার প্রেক্ষিত 
হইল। মধুসেন রাজপ্রতিনিধিরূপে মৃত সম্রাটের মুদ্রাঙক ভাঙ্গিতে এবং দেহ অশ্ি- 
সাৎ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি নিজেই পিতামহের অগ্নিকার্ধ্য যখানময়ে 
মমাপন করিয়া পুরক পিও দিলেন । 


সপ্ত 


লক্ষণসেন। 


ূ লিনা নাদিন দিন এ ডো শুনিয়া শোকে অশ্রু 
পাত করিলেন। তিনি কহিলেন “আমি বথার্থই বিষবৃক্ষ ; আমার স্তার কুপুতের 
দায় গ্রহণ অনুচিত। পিতা! মধুকে উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং 
রাজত্ব সঙ্গতরূপে তাহারই প্রাপা”। তিনি শোকে রোদন করিলেন! বৈস্ত 
সামন্তেরাও বল্লালের গুণরাশি স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিল। উপস্থিত পণ্ডিতের! 
কহিলেন “মধু নাবালক ; সে সদাশযর় হইলেও তাহা দ্বারা সাত্তরাজ্য শাসন চলিতে 
পারে না। সে রাজা হইলে অপাসন ও পরিবেদন ছইটি দোব হইবে । অতএব 
'মপনি:রাজত্ব গ্রহণ করুন। শাস্্রমতে খকৃথ ভোগে পিতাপুত্রে ভিন্নতা লাই। 
নাবালক মধু রাজা হইলেও আপনি তদুপরি কর্তা আর আপনি রাজা হইলেও 
মধুঘুবরাজ। ক্ষৃতরাং স্বর্গীয় সম্রাট রাজত্ব মধুকে দিলেও 'তক্ষন্ত আপনকার 
রাজত্ব গ্রহণে কোন দৌর হইবে না। 'প্রঙ্গার সুপালন দ্বারা রাজার সর্বপাঁপ 
ধবংস'হয়। - কুরুরাজ ছুর্ধ্যোধন বন্ছপাপী হইয়াও গ্রজাগালনে নু্রত হেতু: বর্গ 
লা করিরাছিজেন।:) অতএব আপনি রাজন্ধ। গ্রহণ করিয়া প্রজা পালনে কী 
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হুউন। তদ্দারাই সর্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া অস্তিমে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। 
যদ্দি অভিষেকের পূর্বেই পাঁপক্ষয় করিতে চান, তবে যথাশাস্ প্রায়শ্চিত্ত করুন। 
মনে কোনরূপ দ্বিধা রাখিবেন না” । জক্রণসেন পিতৃদ্রোহপাপ ক্ষয় জন্য ১০৮টি 
জলাশয় খনন করাইয়া উৎসর্গ করিলেন। পরে তিনি ও তদনুচর বৈদ্য সামস্ত- 
গণ রাজপদ্রোহপাপ শাস্তি জন্ত চান্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এই সকল কার্যে 
প্রীয় ছুই বংসর গত হইল। তাহার পর লক্ষ্ণসেন অভিষিক্ত. হুইয়! রাঁজতিলক 
ধারণ করিলেন । কিন্তু তাহার মন সর্বদা নিরুৎসাহ থাকিত। যখন পিতার 
অন্তিম লোক তীহার মনে উদয় হইত, তিনি তখনই অশ্রপাত করিতেন । লক্ষ্ণ- 
সেন স্বায়ত্ত পঞ্চরাজ্যের অধীশ্বর হুইলেন। কিন্তু বশী রাজারা তাহাকে কর 
দিলেন না। এইবূপ ঘটনা নূতন নহে। হিন্দুদের মধ্যে এরূপ ঘটনা প্রায় সর্ব 
দাই ঘটিত। কোন সার্বভৌমের অভাব হইলে বশী রাজারা অমনি প্রপন্গ হইতে 
চেষ্টা করিত। নিজ পরাক্রম না দেখাইয়া কেবল মৃত সম্রাটের উত্তরাধিকারি- 
স্বত্বে কেহ বশী রাজাদের নিকট অন্থুকর পাইত না, সুতরাং রাজ্য প্রাপ্তি মাত্র 
কেহ সার্বভৌম হইত না। লক্ষ্মণসেন অবাধ্য বশী রাজাদিগকে বাধ্য করিতে 
চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং তিনি সার্বভৌম সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হন নাই 
লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে শ্রোত্রিয়দিগের দ্বিতীয় বার বাছনি করিয়া 
কৌলীন্ত মর্ধ্যদা দানের সময় হইল। রাজা নিজ সভাসদ্‌ পণ্ডিতগণ লইক্' বাছনি 
করিলেন। তৎকালে কোন সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম ছিল না। ছুই চারি 
দিনের পরীক্ষা দ্বারাও প্রকৃত বিষ্ঠা বুদ্ধির পরিমাণ ঠিক হয় না। বিশেষতঃ ধর্ম- 
শীলতার পরিমাণ নিরূপণ জন্ত কোন সাধারণ পরীক্ষাই হইতে পারে না । সুতরাং 
লক্ষ্মণসেনের কৃত নির্বাচন যে খুব বিশুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা! বলা যায় না। এই 
বাছনি ক্রমে কাহারও উন্নতি হয় নাই, বরং কয়েক শ্রেণীর কয়েক জন লোকের 
অধঃপতন হইয়াছিল। বারেন্ত্র শ্রেণীর মধ্যে ভরঘাজগোত্রীয় ভাদড় গাই 
কুলীনের! পতিত হইস্া দিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইলেন। রাড়ী শ্রেণীর মধ্যে কতকটি 
কুধীন পতিত হইব “বংশজ” নামে খ্যাত হইলেন। বারেন্্র মধ্যে বংশন্দ নাই। 
এবার বাছনিক্রমে বাহাদের মর্য্যাদা। পুর্বাপেক্ষা। কম হইল অথব! যাহারা বাঞ্ছিত 
 উ্রতিলাভে অমথ! নিরাশ হইলেন, তাহারা মহা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন 
ভাহাতে দশ: তর্কবিতর্ক, রাগারাগি, গালাগালি, অবশেষে মারাষাঁরি পর্বাস্ত 


প্রথফ'অধ্যায়। ৫ 


হইল। ধাহার আশ! ভঙ্গ হইল, তিনি রাজাকে ও নির্বাচক পণ্ডিতগগে' শাপ 
দিতে দিতে চলি গেলেন। পিতার গ্তায় লক্ষণের তেজন্থিত| ছিল নাঁ। বল্ল 
হান্তমুখে তিন্ন কটুমুখে কথা কহিতেন না, কাহারও কোন দণ্ড করিতেন না, 
অথচ তিনি যাহা! ইচ্ছা তাহাই করিতেন ; কেহ তীহার প্রতিবাদ করিতে সাহস 
পাইত মা। কিন্তু এই উপলক্ষে অনেকগুলি শ্রোত্রিয় রাজা লক্মণলেনকে.. 
প্রচুর তিরস্কার করিলেন এবং অভিসম্পাত পর্ধ্ত্ত করিলেন। জক্্ণেন বিবে- 
চনা করিলেন যে, নির্বাচন প্রথা প্রচলিত থাফিলে এইরূপ গোলযোগ পরতো 
বাছনি উপলক্ষেই হইবে। অতএব তিনি নির্বাচন প্রণা একবারে উঠাইয়! দিয়া 
নিয়ম করিলেন যে “এই অবধি কৌলীন্ক মর্যযাদা বংশানু ক্রমিক হইবে এবং পুত্র" 
কন্ঠার বিবাহের উৎকর্ষ অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্যাদা হ্বাস বৃদ্ধি হইতে পারিষে। 
পুনরায় আর বাছনি করিয়া মর্ধাদ! প্রদান করা হইবে না। 

শ্রোত্রিয়দিগের বাছনি করিতে বিষম গোল দেখিয়া রাজা বৈদ্য কাযস্থাদি অন্য 
কোন জাতির বাছনি করিলেন ন1। যাহার যে মর্ধ্যাদ! ছিল, তাহাষ্ট বংশীহ্ক্রুিক 
থাকিল। কেবল পুক্র-কগ্ার বিবাহ দ্বারা সেই মর্যাদা হ্বাস বৃদ্ধির এক মাত্র 
উপায় করা হইল। 

এই নূতন নিষবম দ্বারা নির্বাচনের গোলযোগ শাস্তি হইল বটে, কিন্তু অন্ঠান্ট 
সহম্র দোষ উপচিত্ত হইল। শ্রোত্রিয়গণ বনুব্যয় করিয়া কুলীনে কন্ঠাদান করিয়া 
কুল মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। কুলীনেয়া অর্থলোতে বহুবিবাহ করিতে 
লাগিলেন। কেহ কেহ জীবিকা নির্বাহ জন্ত বিবাহই একমাত্র বাবসায় করিরা 
তুলিলেন। কুলীন কন্তার্গের বিবাহ কেবল নামমাত্র হইত। তাহারা প্রা 
সমস্ত জীবনকাল পিতৃগৃহেই থাকিত। যে যে মহদ্গুণে প্রথম ফোলীন্য মর্যাদা 
লাভ হইত, কুলীনপুত্রের! সে সমস্ত গুণ উপেক্ষা করিয়ী কেবল বিধাহ বিষয়ে 
কুল রক্ষণ রুরত সম্পূর্ণ কুলগৌরব ভোগ করিতে লাগিলেন । কষ্ট শ্রোত্রিয়ের 
সন্তান সহশ্র গুণবান্‌ হইয়াও নিকৃষ্টই থাকিলেন। তাঁহাদের অনেফেরই বিবাছ 
হইত না। : দ্বিবাহ্‌ বিষয়ে এইরাপ বৈষম্য হেতু ব্যভিচার দোষ উৎপর় হইল। 
কষ্ট শ্রো্রিয ও বংশগনিগের বিবাহ না! হওয়ার বংশলোপ হইতে লাগিল । ফলডঃ 
বে সহুদেস্ঠে বল্লাল কৌনীক্ত মর্ঘ্যাদা হৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ন! হই সেই 
মর্ধাধ অবংখ্ অনিষ্ট ক্ষারণ হইয়াছিল 4 চা 


৬ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


মহারাজ লক্্ণসেন অতি হুন্দর দীর্ঘ পুষ্ট বলবান্‌ ছিলেন। তিনি অন্থ ও 
অশ্বচালনে স্থপটু ছিলেন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জিতেক্ত্রিয় এবং ধর্মশীল 
ছিলেন। তিনি সহক্তা, প্রজাবংসল, পক্ষপাতী, স্ুধিচারক, একান্ত গুণগ্রাহী 
এবং শাস্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। কিন্তু অস্থিরচিত্ব, অগ্থগ্োগী ছিলেন । তাহার 
সাহস এবং কষ্টসহিষুতা বোধ হয় কম ছিল। তিনি মাতার পরামর্শে পিতার 
অবাধ্য হইয়াছিলেন এবং  পিতৃশাপপ্রস্ত হুইয়াছিলেন। তজ্ন্য পরে সর্বদ] 
আক্ষেপ করিতেন। তাহার মাতার গলৎকুষ্ঠ রোগ হইলে তিনি মাতাকে 
বলিয়াছিলেন “ন্্ীজাতির পক্ষে স্বামী মহাগুরু । তুমি স্বামীর সহ সন্বাবহার কর 
নাই। তোমারই কুপরামর্শে আমিও পিতার সহ সন্ধ্যবহার করিতে পারি নাই। 
তোমার এই ব্যাধি সেই মহাপাপের ফল”। তাহার মাত কুদ্ধ হইয়া শাপ 
দিলেন “তুই যেমন আমার কলঙ্ক উদ্‌ঘোষণ করিলি, তেমনি তোর চিরস্থারী 
কলঙ্ক হইবে”। এইরূপে অস্থিরচিত্ত রাজ! পিতার ও মাতার শাপগ্রস্ত হইয়া- 
ছিলেন এবং উভয় শাপই ফলিয়াছিল। 

লক্ষণসেনের প্রজীপালনপ্রণীলী অতীব উৎকৃষ্ট; এমন কি, অতুল্য বলিলে ৪ 
অতুযুক্তি হয় না। তিনি প্রত্যেক প্রজার অবস্থা ও চরিত্র তদস্ত করিতেন এবং 
প্রত্যেকের অভাব মোচন করিয়। জীবিকা নির্বাহের সছুপায় করিয়া দিতেন । 
তাহার রাজো নিতান্ত দরিদ্র কেহই ছিল না । “'অভাৰে ম্বভাব নষ্ট” একটি 
প্রসিদ্ধ কথা। তীহার বাজত্বে কাহারও অভাব না থাকায় চুরি ডাকাতী প্রভৃতি 
কুকর্ম করিতে কাহারও প্রবৃত্তি ছল না। তিনি স্থবর্ণবণিক্দের পাতিত্য খণ্ডন 
করেন নাই বটে; কিন্তু তাহাদিগকে পুনবায় বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে অনুমতি 
দিয়াছিলেন। তিনি শিল্প, বাণিজ্য, কৃধিকার্ধা ও সঙ্গীতবিষ্তার উন্নতি সাধনে 
বিশেষ যত্ধণীল ছিলেন। তিনি শ্রোজিয়দিগকে বিস্তার এবং ধর্মচচ্চার উন্ 
-সর্ধদ1 উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজে প্তত ছিলেন। তিনি পগ্ডিতদিগের 
পরীক্ষা করিয়! যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। তঙ্জন্ত তাহার রাজস্বে বাঙ্গালা দেশ 
আশ্যবিষ্ভার প্রধান স্থল হুইয়াছিল। চিকিৎসাবিষ্তার প্রতি সাহার অনুরাগ 
সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। তিনি বৈস্কগণকে বলিতেন বে “চিকিৎসাই আমাদের 
'জাতীক় বিষ্তাঁ; যেমন গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণ, যুন্ধবিযুখ ক্ষতিয়, আযুর্কেদবিহীন বৈদ্ঞাও 
তন্রপ জঘন্ত”। তিনি বৈষ্যদিগকে প্রত্যেক বন্ধর গুণ নির্ণয় জন্ত আদেশ দিক 


র্‌ 
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ছিলেন এবং সেই কার্য্যের সাহায্য জন্ত বিজ্ঞ কবিরাজদিগকে “রোম্থা” 
যোগাইতেন । 

হিনদুরাজ্যে প্রাধদ্ডের অপরাধীদিগকে চারি প্রকারে প্রাণদণ্ড করা হইত। 
(১) মশানে লইয়। কালীদেবীর সন্গুখে বলিদান, (২) 
শূলে দেওয়া, (৩) হাত পা বাঁধিয়া অগ্রনিকুণ্ডে 
নিক্ষেপ, (৪) সজীব অবস্থায় মাটিতে পুতিয়া ফেলা। অতি সন্ত্ান্তবংশীয় 
অপরাধীদিগের প্রথম প্রকারে প্রাণদণ্ড করা হইত। আর মহাব্যাধিযুক্ত 
অপরাধীদিগের চূতুর্থ প্রকারে প্রাণদণ্ড হইত। প্রথম ও চতুর্থ প্রকারে 
দণ্ডনীয় অপরাধীরা রোম্থা হইত না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের 
অপরাধী মধ্যে যাহাদ্দিগকে সবল ও সুষঠদেহ দেখা যাইত, চিকিৎসকেরা 
তাহাদিগকে রাজার নিকট চাহিয়া লইয়া “রোম্থা” করিতেন। রোম্থাদিগের 
কপালে উল্কি দ্বারা “রোম্থা” এই শব্দটি চিরস্থারী রূপে লিখিয়া দেওয়া হইত। 
রোম্থাদের দেহ এবং প্রাণ কবিরাজদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ছিল। কবিরাজেরা 
তাহাদের শরীরে ওষধের গুণ পরীক্ষা করিতেন। কোন্‌ ওধধ খাইলে বা মালিশ 
করিলে মনুষাদেহে কি ফল হয়, তাহ! নিরূপণ জন্য কবিরাজের .সেই বস্ত্র রোম্থা- 
দ্রিগকে খাওয়াইতেন বা মালিশ করিতেন । তাহাতে রোম্থার ব্যারাম হউক বা 
মৃত্যু হউক, তজ্জন্য কবিরাজের কোন অপরাধ হইত নাঁ। কখন বা রোম্থাকে 
বাধিয়া তণ্ততৈল বা স্বতপূর্ণ কটাহে ফেলিয়া দিয়া “মহামাষ তৈল, মহামাষ দ্বৃত+ 
তৈয়ারী করা হইত। অন্য সময়ে রোম্থারা কবিরাজের ভূত্যের কাজ করিত। 
কখন ক! কবিরাজের! তুষ্ট হইয়া কোন কোন রোম্থাকে বাড়ী যাইতে ছুটি 
দিতেন অথবা একবারেই মুক্তি দিতেন। কবিরাজের! মুক্তি দিলে রোম্থার 
পূর্ব অপরাধের জন্ত আর কোন দণ্ড হইত না। ইংরেজ রাজত্বে রোম্থা না 
পাওয়ায় কবিরাজদিগের অনেক ওঁষধ এখন তৈয়ারি হয় না। 

লক্ষণসেনের যবে, ব্যয়ে এবং উৎসাহে বাঙ্গালী বৈদ্বের! চিকিৎসাবিদ্ঠায 
পৃথিবী মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কালক্রমে রাজকীয় সাহায্য অভাবে, অর্থাভাবে, 
ওুঁধধের সামগ্রী অভাবে বৈস্যচিকিৎসার গুণ বিস্তর হাস হইয়াছে বটে, তথাপি 
আর্ধ্য চিকিৎসাবিস্তায় অন্য কেহ অন্তাপি বাঙ্গালীদের তুল্য হইতে পারে নাই। 
নাড়ীজ্ঞান বাঙ্গালী চিকিৎসকের তুল্য অন্ত কোন জীতীন্প চিকিৎসকের নাই। 


রোম্থা। 


৬৮ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহান। 


লক্মণসেন জিতেম্ত্িয, অপক্ষপাতী স্থৃবিচারফ ছিলেন। তিনি বদি শাস্তিষয় 
সময়ে রাজ। ইইতেন, তবে তীহার চিরস্থায়ী জযশ হইত। কিন্তু তাহার সমনগে 
সকল গুণ অপেক্ষা যুদ্ধবিক্রম অধিকতর গ্রয়োজনীর ছিল,'অথচ সেই গণ লম্ণের 
নিতান্ত কম ছিল। সেই জন্ঠ তিনি চিরস্থায়ী ফলঙ্কভাগী হইলেন এবং বিদেশে 
নিঃসহায় অবস্থায় মানবলীল! সংবরণ করিলেন। 

লক্্মণসেনের রাজত্বের পর়তালিশ বর্ষে যখন তীহার বয়স প্রায় আশীবৎসর, 
নেই সময়ে শেখ জালালুদ্দীন নামক একজন মুসলমান 
সাধু (দরবেশ) পারস্ত দেশের তবুরেজ নগর হইতে 
ভ্রমণ করিতে করিডে গৌড় নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লক্মণসেন সেই 
সাধুর অসাধরণ গুণগ্রাম দৃষ্টে তাহাকে বাইশ হাজার বিঘা ভূমি নিফর দিয়া- 
ছিলেন। দেই বাইশ হাজারী গীরপাল এখনও মালদহ জেলায় বিদ্যমান আছে ।' 
সেই মুসলমান সাধুর বৃত্বন্ত লইয়া “শেখ গুভোদরা” নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 
দেই গ্রন্থ হইতে বৈগ্ঠরাজবংশের কতক বিবরণ জানা যায়। 

বাজ। লক্্মণসেন সেই দরবেশের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, তাহার রাজধানী 
অচিরে মুমলমানের। অধিকার করিবে। রাজা নিজ সভাস্থ পণ্ডিতগণক্ষে তদ্ধি- 
বয়ে প্রশ্ন করায় তাহারাও গণনা! করিয়া সেই ভবিষ্যদ্ধাণী সত্য বলিয়া স্বীকার 
করিলেন। ইহাতে লক্ষণসেনের মনে ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি 
মধুসেনের উপর রাজাভার দিয়া নিজে কতিপয় পণ্ডিত সহ নবহীপে গিয়া গঙ্গা- 
বাস করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ তংরালে ভাগীরথীয় পবিভ্র-সলিল-পরিবেষ্টিত 
প্রকৃত দ্বীপ ছিল এবং তীর্থ স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। নবদ্বীপ রাজধানী ছিল ন! 
অথব। সমৃদ্ধ নগর ছিল না। তথায় কোন ছুর্গ ছিল না এবং সৈষ্ঠের ছাউনী 
ছিল না। তথায় কোন রানকাধ্য হইত না এবং রাজপরিবারও তথার 
থাকিত না। লক্ষ্মণমেন একাকী তথায় কতিপয় পণ্ডিত ও ভৃত্য সহ থাকিয়া! 
স্বপ তপ পুজা এবং ধর্বশান্্রালোচনায় সমর ক্ষেপণ করিতেন মাত্র । রাজা তথায় 
কেবল একবৎসর দশমাস মাত্র থাকার পর ও স্থান মুসলমান সী সুরা 
হইস্কাছিল। 
। , ঝুম প্রলার নানক একত্ন ক্ষজিয় কঃ পাঞ্জাবী ক্ষে্রি গদনীপতি সাহেবঙ্দীন 


মহন্মদ্দ গৌরী কর্তৃক বন্দী দি হইরা উক্ষ সম্রাটের গোলা হইন্বাছিল। -ে মুসলমান, 


শেখশুভোদয়!। 


প্রথম অধ্যায়। | ৩৯ 
ধর্ধ গ্রহণ করিয়া কুতুবুপীন নাম ধান করিগীছিল এবং জাদিষ্ট কার্ধ্ে দক্ষতা 
দেঁখীইয়া উক্ত সগ্রাটের, প্রিযপাত্র হইয়াছিল) সম্রাটের কোন সন্তান ছিল না। 
তাহার প্রিরতম চদ্রিশ জন গোলামই তাহার পুত্রবৎ হইয়াছিল। সেই গোলামের 
ঈলমত্যে উক্ত কুহুবুদ্দীন এবং এল্দোস খা সর্প্রধীন ছিলেন। গোরীর মৃত্ার 
পর এল্দোস খা সিন্ধুর পশ্চিম পারে এবং কৃতুবুদীন সিন্ধু পূর্বপারে স্বাধীন সম্রাট 
ইইয়াছিলেম। ্তীহার প্রতুর জীবদ্দশায় যখন কুতুব দিল্লীর শাসক মাত্র ছিলেন, 
গেই লদন্বে তিনি নিজের অধীন সেনাদল লইন্পী অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশীধাম 
পর্যযস্ত জয় করিয়। নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পর কুতুবুদ্দীন 
মগধ গু গৌড়রাজ্য জয় করার জন্ত নিজ সেনাপতি বখতিয়ার গিল্জীকে প্রেরণ 
করিয়াছিজেন। সেই সময়ে নবোৎসাহে মুসলমানেরা সর্বত্রই অজেয় হইয়াছিল। 
বখতিয়ার অতি সহজেই মগধ রাজ্য অধিকার করিলেম। তিনি গুনিলেন যে, 
পঞ্চরাজ্যের অধিপতি লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করেন । এজন্য তিনি প্র স্থানই 
ধাজধানী বিবেচমায় তাহাই আক্রমণ করিতে চলিলেন। তিনি ভাগীরথীর পশ্চি্ 
পারে জঙ্গলে সমস্ত দেনা! সহ গোপনে থাকিলেন এবং তাঁজীম খার অধীনে সতত্প 
জন মাত্র অশ্বীরোহী ছলপূর্বক তোরণদ্বার অধিকার জন্য পাঠাইলেন। তার্জীম 
প্রচার করিলেন যে, তাহার উপরিস্থ সেনাপতি সহ বিবাদ হওয়ায় তিনি গৌড়াধি- 
তির নিট চীকরী প্রার্থনায় আসিয়াছেন। তাজীম বিনা বাধায় গঙ্গাপার 
হুইয়! রাজবাটার তোরণন্ধারে প্রবেশ করিলেন। তথায় সৈগ্ঠ সামন্ত অল্প দেখিয়া 
হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা রক্ষিগণকে নষ্ট করিয়া! তোরণদ্বার অধিকার করিলেন। 
'রাজভূতোবা শ্বপ্নকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারিল না। সংবাদ 
পাইয়া বখতিয়ার অবশিষ্ট সেনা লইয়া মুক্ত ভোরণদ্বার দিয়া বাজবাঁটীতে প্রবেশ 
করিলেন। লক্ণসেনের যুদ্ধোগধোগী কোন আয়োজনই ছিল না । তীহার রাজ- 
ধানী গৌড় মগর যবনের! অধিকার করিবে জানিয়! তিমি রাজধানী ত্যাগ করিয়া! 
ফূরদেশে নতীগে বাস করিভেছিলেন। হূর্ভাগ্যক্রমে তাহাই প্রথম আক্রান্ত 
হুইল। উপাঙ্গান্তর না দেখিয়া তিনি ক্রতগাঁমী নৌকা-যোগে জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন 
করিলেন। তথায় বন্ধুহীন অবস্থার তিনি মনোছুঃখে গতাস্ত্ব হইলেন । | 

নববী অধিকার করাঃ বাঙ্গালা দেশের ফোন অংশই 'যধনদিগের হস্তগত 
হইল না। একটি লৌকও তাহাদের অধীনভা স্বীকার করিল না। তাহাদিগকে 





৪০ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


দেখিয়া প্রজাগণ পলায়ন করিত। তাহারা কেবল লুঠ পাট করিয়া জীবন ধারণ 
করিত। মূল্য দিয়াও তাহারা কোন দ্রব্য কিনিতে পাইত না । এই অবস্থায় 
বখতি়্ার গৌড়নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। লক্মণসেন যে কলম্বগক্ক বাঙ্গা- 
লীর নাম ডুবাইয়াছিলেন, মধুসেন তাহা কতক উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌড়নগর 
সহজে বিজিত হয় নাই। বহু যুদ্ধের পর পাঠানের! গৌড়নগর অবরোধ করিল। 
ইংরেজী ১২০৩ থুষ্টাব্ধে নবদধীপ পাঠানদিগের হস্তগত হয়। আর ১১২৭ শকাব্ধে 
অর্থাৎ ইংরেজী ১২০৫ খুষ্টান্দে গৌড়নগর যবনাধিকৃত হয়। ন্ুতরাং মধুসেন যে 
এক বৎসরের অধিককাল পাঠানদিগের সহ যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, তঘ্বিষরে কোন 
মনেহ নাই। তাহারা স্থান হান! দরিয়া দখল করিতে পারে নাই। তিন মা 
অবরোধের পর রসদ নিঃশেষ হওয়ায় রাজা মধুসেন রাজধানী ত্যাগ করিয়৷ পূর্ব 
বঙ্গ প্রস্থান করিলেন। গোঁড় বথতিয়ারের হস্তগত হইল। সেই লঙ্গে সমস্ত 
বরেন্ত্রভূমি, বাঁ, মিথিলা এবং বগদির পশ্চিমভাগ পাঠানদিগের অধিকৃত 
হইল। রাজা মধুসেন কেবল বঙ্গদেশে এবং বগদির পূর্বাংশে রাজস্ব করিতে 
লাগিলেন। বিজয়ী পাঠানেরা মহোৎসাহে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। এই সময়ে 
পূর্ববঙ্গে একডালা নামে এক অভেদ্য ছুর্গ ছিল। যে স্থানে পদ্মা ও বন্বপুত্র 
নদের সম্মিলন হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে এই ছুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গ 
গ্াপন দইশত বৎসর হুইল ম্পূর্ণ জলমগ্ন হইয়াছে । হহার প্রাচীর প্রায় ৮ হাত 
পুর ছিল এবং গাথনি অতীব দৃঢ় ছিল। কেহ হান দিয়৷ এই ছুর্গ জয় করিতে 
পারিত না। নৌকাপথে রসদ ও নৃতন সৈন্য আনিবার সুবিধা থাকায়, এই দর্ঘ 
অবরোধ করিয়া কোন ফল ছিল না । তজ্জন্ত এই ছুর্ অজেয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। 
স্থানীয় লোকে বলে যে “রাজ। বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুর নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে 
এই দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন” । বিক্রমাদিত্য-নামীয় বনু রাজা ছিলেন। তাহারা 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে রাজত্ব করিয়া গয়াছেন। নামের একতা হেতু 
অনেক সময়ে একজনের কার্ধ্য অস্তে আরোপিত হয়। আমি যত দূর তদস্ত 
করিয়াছি, তাহাতে অনুমান হয় যে, উজ্তয়িনীর প্রসিদ্ধ সত বিক্রমাদিত্য এই 
একডালার দুর্ন-স্কাপক নহেন। 
বখতিয়ার পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিলে রাজ! মধুসেন একডালার ছৃর্গে আশ্রয় 
লইলেন। বখতিয়ার কিছুই করিতে পারিলেন না, বর্ষার প্রারন্তে ফিরিয়া 
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আসিলেন। দ্বিতীয় বংসর পুনরায় পাঠানেরা পূর্নবঙ্গ আক্রমণ করিল। মধুসেন 
আসামরাজের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুখ করিয়া দিলেন। বখতিয়ার জুক্ধ. 
হইয়া আদাম দেশ আক্রমণ করিলেন। তথায় জঙ্গল মধ্যে বহু সৈম্ভ একত্র 
সমাবেশ করা অসাধ্য হইল। সেই সময়ে স্থঘোগ পাইয়া আসামীরা! পাঠান- 
দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। জঙ্গলের জলবাযুতে রুগ্নদেহ এবং 
পরাজয়ে ভগ্মমনে বখতিয়ার গৌড়ে ফি'রয়৷ আসিয়াই লীল! সংবরণ করিলেন । 
খুঃ ১২*৭ সালে এই ঘটনা হয়। ইহার পর বহু দিন পর্যন্ত মুসলমানের! 
পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গে পাঠান রাজ্য এবং পূর্ববঙ্গে 
বৈগ্যরাজ্য স্থির ছিল। সেই সময়ে বহুসংখ্যক সুত্রাক্ষণ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া পূর্বববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বৈদ্বের সংখ্যা পূর্ববঙ্গে প্রচুর, 
অথচ বরেন্ত্রভূমিতে অতি অল্প। ইহাতে জানা যায় যে, বৈদ্ভেরা! প্রায় সমস্তই 
এই সময়ে পূর্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিল। মধুসেন, কেশবসেন, গুকসেন 
এবং মাধব (দন্ুজ ) সেন মোট চৌধটি বংসর মুসলমানদের প্রতিকক্ষতা করিয়া! 
পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে নবাব তৌগরলবেগ নৌকাপথে 
আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা একডালার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন । 
মাধবসেন পরাজিত হইয়া নৌকাপথে ব্রিপুরারাজ্যে পলাইতেছিলেন ; পথি- 
মধ্যে ঝড় হইয়! সপরিবারে জলমগ্র হইলেন। তাহীতেই বৈগ্যরাজবংশ সমূলে 
দিঃশেষ হইল এবং সমস্ত বাঙাল! দেশ পাঠানরাজ্য হইল। খৃঃ ১২৬৮ সাল। 
পুরাতন শ্রোত্রিয়েরা এই বৈষ্যরাজবংশের অজত্র প্রশংসা করিয়াছেন। সেই 
প্রশংসা কিছুমাত্র অসঙগত বোধ হয় না। তীহারা ক্ষত্রিয় রাজাদের সায় যুদ্ধপ্রিয় 
ছিলেন না। বল্লীলসেন ভিন্ন অন্য কাহারও বিশেষ বীরত্বখ্যাতি দেখা যায় না। 
কিন্তু সদ্দাচার, সুবিচার এবং প্রজাপালন বিষয়ে তাহারা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের 
অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায়ই মূর্খ ছিল। কিন্তু বৈদ্য 
রাজারা সকলেই বিশ্বান্‌ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বল্লাল ও লক্ষমণসেনের 
রাজ্যমধ্যে কোন প্রজা দরিদ্র ছিল না, কেহ ভিক্ষুক ছিল না এবং কেহ চোর 
ছিল না। বৈদ্যরাজবংশের স্ুশাসনই বাঙ্গালাদেশের উন্নতির মূল। তাহার! যে 
নিতান্ত দুর্বল ছিলেন, তাহাঁও বোধ হয় না। কেননা তাহাদের ফত বড় বিস্তীর্ণ 
রাজ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, তত বড় রাজ্য ক্ষত্রিয় রাজাদের খুব কম দেখা যায়। 
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রাজ! লক্্ণসেন বিন! যুদ্ধে পলায়ন করায় মুসলষান ইতিবেতা ফেরেশতা 
স্তাহাকে তুচ্ছ করিয়া! “লহুমনিয়া” বলিরা লিখিয়্াছেন। ভাহী। হইতেই ইংরেজী 
ইতিহাসে এবং তদমুরপ বাঙ্গাল! ইতিহাসে লাক্ষপ্যমেন বা দ্বিতীয় লক্মণমেন রাজা 
এবং নবন্ধীপ তাহার রাজধানী বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । তাহা সমস্তই তুল। 
নবদ্বীপ কখন রাজধানী ছিল না এবং লান্ণ্যসেন নামে কোন রাজাও ছিল মা । 
মীর ফর্জনদ হোসেন লিখিয়াছেন যে, পারসীতে তুচ্ছার্থে নামের উত্তর 'ইয়া* 
প্রতায় হয়। তাহাতেই কাপুরুষ লক্ষ্ণসেনকে লছমনিয়া লেখা হইয়াছে। 

*“সতর জন পাঠান অশ্বারোহী বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল” বলিয়া 
যাহারা! বাঙ্গালীর অপবাদ করে, তাহারা মিথ্যা নিন্দুক মাত্র। সত্তর জন্‌ 
পাঠান সমন্ত বাঙ্গালা দেশ দূরে থাকুক, নবন্ীপের ন্যায় অরক্ষিত পল্লীগ্রামও 
জয় করিতে পারে নাই। সতর জন পাঠান চাকরী প্রার্থনার তাণ করিয়া 
নবন্ধীপে রাজবাটার তোরণদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বিশ্বীসঘাতকতা- 
পুর্বক দৌবারিকদিগকে হত্যা করিয়া তোরণদ্বার অধিকার করিয়াছিল। রাজ- 
ভূত্যেরা স্বর্নকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিক্ষাশিত করিতে পারিল লা। ইতিমধ্যে 
অবশিষ্ট পাঠান সৈন্ত আসিয়া সেই মুক্ত তোরণতধার দিয়! ঝাজবাটাতে প্রবেশ 
করিল। লক্্ণসেনের যুদ্ধের আয়োজন কিছুই ছিল না। তিনি হঠাৎ 
আক্রান্ত -হইয়! অগত্যা পলায়ন করিলেন। নবন্ধীপ পাঠানদের হস্তগত হইল । 
ঈদৃশ ঘটনা হইতে বৃদ্ধ রাজার কিংবা বাঙ্গালীদের দৌর্বল্য বা ভীরুত্বা কিছু- 
মাত্র গুমাগ হয় না। যখন কামান বন্দুকাদি অনিবার্ধ্য অস্ত্র ছিল না, তখন 
সঙ্কীর্ণ স্থানে অত্যল্প লোকে বহু লোকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। 
ইহা যুক্তিসিদ্ধ এবং ইতিহাসে ইহার তূরি তরি দৃষ্টান্ত দেখ! যায়। টাস্‌- 
কেনীর রাজা লাস্পোর্সেনা সম্মুখ যুদ্ধে চল্লিশ হাজার রোমান মৈস্ত পরাজয়, 
করিয়াছিলেন, অথচ টাইবর নদের সেতুমুথে তিন জন মাত্র রোদন বীন্ব 
পোর্সেনার নব্যই হাজার যোদ্ধার গরতিরোধ করিস্াছিল। তুরস্ক সেনাপতি 
সালারুদ্দীন তিরাশী হাজার সৈন্য লইয়া ছয় লক্ষ খু্টান সৈম্ত পরাজিত করিনা 
ছিলেন, অথচ সেই পরাজিত গলায়িত খৃষ্টানদিগের ষধ্যে কেবল বিরান্ধবই 
জন যোদ্ধা যেরুশালমের ভোরণন্বারে সালারুদীনের সমস্ত সৈতের হিকদ্ধ 
আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ভ্বতরাং ১৭ জন পাঠান যে সহত্র বাঙালীর বিরুদ্ধে 
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নবীপের (তৌরপন্ারে জাতবনক্ষা। করিয়াছিল, তাহ! এক পক্ষের জসাঁধারগ 
ৰীয়ের অখব। জন পদ্দের একা দৌর্বল্যের প্রমাণ নহে। 

মুসবমানদিগের প্র উন্নতির সময়ে তাহার সর্বত্রই ত্বজেয় হইয়াছিল । 
কোন দেশের কোন জাতিই তাহাদের বিপক্ষত্তা করিয়া রৃততকার্ধ্য হইডে 
পারে নাই। সেই অময্নে যে তাহার! বাঙ্গাল। দেশ হয় করিয়াছি, ইহা 
বাঙ্গাষীর দৌর্কপ্যের গ্রমাথ নহে। ররং বাঙ্গালীরা য়ে শীঁয়ঘটি বৎসর কান 
তাস্থাদের গ্রতিকক্ষতা করিয়াছিল, ত্বাহাই যথেষ্ট গ্বরিমার বিষয়। পুরাতন 
বাঙ্গালীর! যে দূর্বল বা ভীরু ছিল না, এই গ্রন্থে তাহার প্রচুর উল্লাহর 
ধাঠকরর্স দেখিতে পাইবেন। রাজত্বের সঙ্গে দঙ্গেই বৈদ্যদিগের বিক্রম বিনুপ্ত 
হইয়াছিল। ইহার পর বৈপ্মেরা বিস্তা বুদ্ধির জন্য অনেকে প্রসিদ্ধ চইয়াছে বটে, 
কিন্ত কখন কেহ বীরত্বের খ্যাতি লাভ করে নাই। কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ ও চগ্ডালগণ অনেকে বিলক্ষণ শৌরয্য বীশ্য প্রকাশ করিয়াছে। 
তাহারা বারংবার পাঠান মোগলের প্রতিযোগিতা করিয়াছে এবং সময়ে সময়ে 
তাহাদ্দিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়াছে । এই গ্রন্থে 
কেবল একটাকিয়া ভাদুড়ী বংশের, এবং রাজ। প্রতাপাদিত্যের ও মীতারাম রায়ের 
বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এতত্তিন্ন আরও অনেক বীরবংশের বৃত্তান্ত পরে অন্ত 
গ্রন্থে লিখিত হইবে। জ্রেল! রগ্ধপুরে কাকিনার রাজারা বারেন্দ্র কাযন্থ। 
তাচাদের পূর্বপুরুষের! বরাবর কোডবেহার-রাজের যেনাপতি ছিলেন এবং 
ভাহারা পাঠান, মোগল ও ভুটিয়াদের সহ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াছেন। দিনাজ- 
পুরের মহারাজের পূর্বপুরুষের বরাবর বাঙ্গালার নবাবদিগের দেনাপতি 
থাকিয়া বাঞ্ধাল৷ দেশের উদ্বর দিক্‌ রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিলেন। শুণুং ও রাহির- 
বন্দের রাজারা বারেন্্র ত্রান্দণ। তাহাদের পুর্বপুরুষেরাও নবাবের সেনা" 
গতিরূণে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্বদিক্‌ রক্ষ। করিতেন। রাঙ্গামার্টিয়ার রান্ধার! উত্বর- 
বাড়ী কায়স্থ ছিলেন । রে আসামের করত! কায়েডের মহ আদান প্রদানে 
বব! কাঁয়েত হইয়া গিক়্াছেন। তীহাদের পূর্বপুরুষের) আসাম-রাজের 
ফেন'পতি ছিলেন। ওরংজীৰ ঝাঁরশাহের প্রসিদ্ধ সেনাপতি নবাব মীরছুম্নাকে 
রিগের অধিকাংশ সৈল্ত ও সেনাপতি বাঙ্গালী, ছিবি। নৰার শিরাজ্দলা & 
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মীরকাশীম যে সৈশ্ু লইয়া ইংরেজের সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ভাহারও অধি- 
কাংশ বাঙ্গালী ছিল। ইংরেজদিগের দেশীয় সেনা মধ্যেও প্রথম প্রথম অনেক 
বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল। গ্রীক ও পট্ গিজদের গ্যায় আমি কল্পিত গর দ্বারা 
শ্বজাতির গৌরব করিতে চাই না। আমি যাহা লিখিব, তাহার কিছুই অমূলক 
গল্প নহে। ফলতঃ বাঙ্গালী ত্রাক্ষণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ, 
তেমনই বীরত্বের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক, বীরত্ব কোন দেশবিশে- 
ষের বা জাতিবিশেষের গুণ নহে। প্রয়োক্জন ও দুষোগণ্বারা এই গুণ উৎ- 
পন্ন হয় এবং অভ্যাস দ্বারা বর্ধিত হয়। বীরত্ব প্রকাশের সুষোগ নাই এবং 
অত্যাস নাই বলিয়াই বাঙ্গালীরা এখন নিৰ্বীর্্য হইয়াছে। নীলকরদিগের 
দৌরাস্ম্-সময়ে সলোপের সান্তাল, বালিয়াকান্দির চৌধুরী, ভাওয়ালের রাজা, 
রাজাপুরের রাণী এবং নড়াইলের বাবুরা! বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
সিপাই-বিদ্রোহফালে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (19 ?81:60€ [ঠুরত- 
5) বীরত্বখ্যাতি লাঁভ করিয়াছিলেন। ম্ৃতরাং বাঙ্গালীরা চিরকাল ভীরু 
বলিয়া অনুমান ত্রম' ও কুসংস্কার-মুলক। 

গৌড়ীয় গঞ্চরাজ্য পাঠানদিগের অধিকৃত হইলে তাহারা মিগিলারাজ্য 
মগধ দেশের সহ মিলিত করিয়া শুবে বেহার নাম দিয়াছিল। অবশিষ্ট 
চারিটি রাজ্য ছারা গুবে বাঙ্গালা গঠিত করিয়াছিল। এই ছুই শুবায় কদা- 
চিৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ নবাব নিষুক্ত হইত। সচরাচর একজন নবাবই এই ছুই শুবা 
শাসন করিতেন। গৌড় নগরে নবাবের রাজধানী ছিল। স্মুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, 
পাটনা ও সাসারাম, এই চারিটি স্থানে চারি জন শরীফ ব। উপনবাব ছিল। 
তাহারা নিকটবর্তী গ্রদেশের রাজা, ভূ'ইয়। ও গীইয়াদিগের নিকট রাজস্ব 
আদায় করিয়া নবাব-সরকারে পাঠাইত। ত্র পাঁচটি নগরে ছুর্গ ছিল। 
তাহাতে কতকটি পাঠান সৈন্ত থাকিত। এসকল নগরের আশে পাশে 
পাঠান সার্দীরদিগের জাগীর এবং মুসলমান সাধুদিগের পীরপাল ছিল। 
অবশিষ্ট সমস্ত দেশ হিন্দু জমীদারেরাই শাসন করিতেন। কিন্তু সেই সকল 
জমীদারদের জমীদার উপাধি ছিল না। বৃহৎ জমীদারদিগের “রাজা” “মহা- 
রাজ” উপাধি ছিল। আর ক্ষুত্ব জমীদারগণের গাইয়া ও ভূ'ইয়। উপাধি 
ছিল। রাজা মহারাজগণের অধীনেও অনেক গাঁইয়া, ভূইয়া ছিল। ছোগল- 
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রাজত্বকালে সেই সকল রাজা মহারাজদের জমীদীর উপাধি হইয়াছিল। 
তাহাদের অধীন গাইয়া ভূইয়াঙ্দের উপাধি তালুকদার হইরাছিল। আর. যে 
কল গীইয়া ভূঁইয়া কোন রাজার অধীন ছিল না, তাহাদের উপাঁধি হুজুর: 
তালুকদার হইয়াছিল। তাহারা নবাব-সরকারে রাজন্ব দিত। 

পাঠানের! কুটিল রাজনীতি জানিত না। রাজ্য মধ্যে জরিপ জমাবন্দি 
কিংবা অন্ত কোন পাকা বন্দোবস্ত ছিল না। জমীদারেরা যে রাজন্ব দিত, 
এবং বণিকেরা যে শুন্ধ দিত, তাহাই নবাবদিগের আয় হইত। তাহা! হইতে নিজ 
ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা নবাবের দিল্লীর সম্্াটকে পাঠাইতেন। জরিমানা 
ও উপচৌকন স্বরূপে নবাবেরা যাহ! পাইতেন, তাহা তাহাদের নিজন্ ছিল। 
তাহার জন্ত কোন হিসাব নিকাশ বাদশাকে দিতে হইত না। নবাবের 
সমরাটুকে মালগুজারী দিতেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ গুবায় তাহারা যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিতে পারিতেন। সেইরূপ, জমীদীরেরা নবাবকে রাজম্ব দিয়া নিজ 
নিজ চত্বরে বম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্ধ্য করিতেন। প্রভু কখন অধীনগণের 
,আভ্যন্তরিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। 

রাজা মহারাজদিগের রীতিমত অভিষেক হইত এবং স্তাহাদের কেবল 
এক জন মাত্র উত্তরাধিকারী হুইত। তাহাদের অপর দায়াদগণ ভরণ পোষণ 
ভন্ত আয়মা পাইত। গীইয়। ভূ'ইয়াদের অভিষেক হইত না এবং তাহাদের 
উত্তরাধিকারিগণ শীন্মত দায় ভাগ করিয়া লইতেন। জমীদারগণের উত্ত- 
রাধিকারে বিবাদ হইলে অথবা ছুই জমীদারের মধ্যে রাজ্যের সীমান! লইয়া 
বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা যুদ্ধ কিংবা সালিশ দ্বারা হইত। কদা- 
চিৎ পরাজিত পক্ষ নবাবের দরবারে নালিশ করিত। ঈদৃশ নালিশ করা 
* নিতান্ত কাপুরুষের কার্ধ্য বলিয়া গণ্য ছিল। নবাবের কর্দচারী সমন্তই ঘুষ-. 
খোর ছিল। বিবাদের পক্ষগণ মধ্যে যে বেশী টাকা ব্যয় করিতে পারিত, 
বিবাদে প্রায়শঃ তাহারই জয় হইত। সুতরাং পরাজিত পক্ষ নালিশ করিয়া 
প্রীয়ই কোন ফল পাইত না।। তক্জন্য ঈদৃশ নালিশ অতি অর্লই হইত। 
জমীদ্ারদিগের. অধীন প্রজারা কখন নবাব দরবারে নালিশ করিতে যাইত 
না। নবাবেরাও তাদৃশ প্রজা সাধারণ সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করি- 
তেন না। সুতরাং সাধারণ প্রজার সহ নবাবের কোন সম্বন্ধ ছিল না। 
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হের প্রদৈশে অধিকাংশ জমীদার জাতিয় ছিল, অবশিষ্ট ্ামণ ছিল বা্গাণী 
দেশে ক্ষতিয় না থাকা তরা্গণ, বৈধ্য ও কায়স্তেরোই সমণ্ত, দেশের জরমীদার ছিল 
'কোন দিকৃষ্জাতীঙ লৌক তৃম্যধিফারী হইতে পারিত মা। নবাধ কিংবা 
শরীফগণ কোন ছোট লোককে কখম কখন গাইয়া ভূঁইয়া মিযুক্ত করিতেন। 
কিন্ত প্রজার! তাদৃশ জমীদীরকে মান্য করিত না এবং স্থুযৌগ পাইলেই হত্যা 
করিত। পাঠান রাজত্ব দৃীভূত হইলে, নবাবের হিপ জমীদারদগকে 
ব্ট্যুত করিয়া পাঠান সর্দীরগণকে জমীদারী দিতে পারিতেম। কিন্তু নধাবেরা 
তদ্রপ চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নীই। তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল। 
বাঙ্গালাদেশে এক্ষণে যেরূপ অরক্ষণীয় সমতল ক্ষেত্র, পূর্বে এরূপ 
ছিল না। নদী, হদ.ও জঙ্গল দ্বারা বাঙ্গালাদেশ অতি হৃর্তেদ্য স্থান ছিল। ঈদৃশ 
ছ্ম দেশের অভ্যন্তরে স্বল্সসংখ্যক পাঠান ছড়াইয়া পড়িলে হিন্দুগণ কর্তৃক বিনষ্ট 
ছইবার ভয় ছিল। যদি পাঠান সর্দারেষ় সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত খাঞিত, তষে 
তাহাদের ব্যন্নেই লমন্ত রাজস্ব নিঃশেষ হইত ) নবাবের ভাগারে কিছুই প্রেরিত 
হইত না। অধিকন্ত পাঠান সর্দারের অনেকেই লেখা পড়া জানিত না,. 
আদায় তহুশীল কার্য কিছুমাত্র বুঝিত না, অথচ অতিশয় উগ্রপ্রক্ৃতি এবং 
ধহুব্যয়ী ছিল। তাহারা যুন্ধস্থলে যেমন বীর ছিল, তেমনই আবার শাস্তি 
লময়ে নির্তান্ত অলস ও বিলানী ছিল। তাহাদিগকে জমীদারী দিলে তাহারা 
উপযুক্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারিত নাঁ এবং যাহা আদায় করিত, 
গাহাই ব্যয় করিয়া ফেলিত। সুতরাং নবাবের নিকট মালসুজারী দিতে 
পাঁধিত না। সেই বাকির জন্য পীড়াপীড়ি করিলে অমনি পাঠান সর্দার বিদ্রোহী 
হইত। এই সমস্ত কারণে নবাবৈষ্না পাঠানদিগকে দেশের অগ্যন্তরে জমীদারী 
দিতেন না। 544 
অভ্যন্তরে হিন্ুরাজ্যই চলিভেছিল। 

থে সময়ে পণ্চিমবঙ্গে পাঠানরাজত্ধ এবং বকে চা লিড 
নৈষ সময়ে ধালিছাটী গ্রামে । বর্তমান টাঁকা জেলায় বালিগ্াটা ) মহাত্মা! উদয়না- 
চার্ধ্য ভীন্ড়ী জগ্ম হয়। তীহার তুল্য পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশে এ পধ্যস্ত আর 
কেই হত নাই। ওীহার ভীর্থপর্ধ্টম সময়ে চিত্রকূট পর্বতে শক্করাচার্ধ্য সহ 
সপ্তাহকানধ্যাগী বে উর্ক বিতর্ক বিচার হয, তাহাই দিগোশবিখ্যাত। দাক্ষিপাত্য 
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বাদী শরবরাচা্ঘ বোবিষ্ায় পারার্শী ছিলেন টে, কিন্ত বুদ্ধিমান বাঙালী 
প্ডিতের সায় নুতািক ছিলেন না। শধধর যে তর্কে মণ পঙ্ডিত ও তংপী 
উত্তাভারতীকে পরাঞজয় করিয়াছিলেন, উদয়নের সম্মুখে তাহা খাটিল না । 
উদয়নাচার্যোর রচিত কুনুমাঞজলি, ভীরমাহাসথাংগ্রতৃতি অনেক গ্রন্থ মা, তাহা 
বা্লালাদেশের বাছিরে গ্রচার মাই। এই মহাত্বার বংশে যত পণ্ডিত, যত 
রাঙা এবং যত বীরপুর্ষ জনগ্রহণ করিয়াছেন, ভত বাক্গালাদেশের অন্ত 
কোন বংশেই দেখা যায না। এই মহাবংশের একটি পাখার ইতিহাস প্রধানত; 
এই গ্রন্থের বর্ণনীয়?। 





* শহর; শহরতযাংশত্তদয়নো নায়াযণঃ হম 

1 বৃহশ্গতি ভাদুড়ীর গু টায়ন আচারধা। হার পম পুরে বৃ ভাছুরী। 
কুফর পূ সবদধি ধা, কেশব বা এবং জগদানদ রায়। ভাছাদের ্তানই একটারিয়। 
রাবংশ। 
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বাঙ্গালাদেশ মুসলমান-অধিকারভূক্ত হইলে, দেড় শত বত্মরকাল দিল্লীর 
সম্কাটের অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে 
সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। শুবায় শুবায় নবাবের! স্বাধীন হইয়াছিল। 
বাঙ্গালার নবাব সম্নুদ্দীন তন্মধ্যে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। এখন নানা 
কারণে বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন 
বাঙ্গালাদেশে যত মুসলমান আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই এই পরিমাণ 
স্থানে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান নাই । কিন্তু সম্ন্দ্দীনের সময়ে সমস্ত বাঙ্গাল! 
ও বেহারে চৌত্রিশ হাজারের বেশী মুসলমান ছিল না। সমৃহ্্দীন বেশ বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, সেই হ্বর্সংখ্যক মুসলমানগণের সাহায্যে তিনি কদাচ সম্রাটের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। অধিকন্ত বিদ্রোহকালে সেই সকল 
যুদলমান তাহার স্বপক্ষে থাকিবে কিন! তাহাও অনিশ্চিত। এজন্য তিনি 
একদল হিন্দু-সেনা সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ হিন্দ-কর্মচারী- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমাদের হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?” তাহারা 
কহিল “হিন্দুর মধ্যে শেষ্ট ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন, আর কুলীনের 
মধ্যে শ্রেষ্ট, আমরা যতদুর জানি, দাষনাশের সান্তাল এবং তাজনীর ভাদুড়ী।” 
সেই কথ! শুনিয়া নবাব দামনাশ হইতে শিখাই ( শিখিবাহন ) সান্তালকে এবং 
ভাঙ্জনী হইতে স্ুবুদ্ধিরাম ভাছুড়ী, কেশবরাম ভাছুভী এবং জগদানন্দ ভাছুড়ীকে 
আহ্বান করিয়া নিজ উদ্দেশ্ট সাধনে নিযুক্ত করিলেন। জগদানন পারসী 
ভাষা জানিতেন । নবাৰ তীহাকে “রায়” উপাধি দিয়! দেওয়ান (রায়রাইক1) 
করিলেন। আর শিখাই, স্ুবুদ্ধি ও কেশবকে “খা” উপাধি দিয়া সেনাপতি- 
পদে বরণ করিলেন। সান্তাল ও ভাছুডীত্রয় নবাবের কর্ম স্বীকার করিয়া হিনদ- 
দের স্বাভাবিক প্রভৃতক্তি অনুযায়ী নবাবের উদ্দেশ্ত সাধনে ব্রতী হইলেন। 
একবংসর মধ্যেই নবাবের ভাগারে মহাযুদ্ধের উপযুক্ত অর্থ ও রসদ সঞ্চিত 
হইল। আর পধশশ হাজার হিন্দু-সেনা সংগৃহীত ও সুশিক্ষিত হইল। 
নখাব জ্রাহার হিপু-কণ্মচারীদের যোগ্যত৷ এবং প্রতুভক্তি দর্শনে অতীব 
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তুষ্ট হইলেন। ভীহার় যুসলমান-সেনাগণ বিপক্ষে যোগ না দিতে পারে 
এই উদ্দেস্টে তিনি কতকগুলি মুসলমান-সৈন্য সেই হিন্দু-সেনাপতিদের 
অধীনে দিলেন। আবার কতকটি হিন্দ-মৈস্ত লইয়! মুসলমান-সেনাপতির 
অধীনস্থ করিলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরকে দৃঢ় বিশ্বাস করিত না! । 
সুতরাং নবাবের নিজ সৈন্ভদের মধ্যে বড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকিজ না। 
এইরূপে আট ঘাট বাধিয়া সম্সুদ্দীন “শাঃ” অর্থাৎ স্বাধীন রাজ! উপাধি গ্রহণ 
করিলেন। সম্রাট মহম্মদ ভোগলক এবং পরে ফেরোজ তোগলক কোন 
মতে ক্কান্ুদ্দীনকে আয়ত্ব করিতে না পারিয়৷ অবশেষে তীহার স্বাধীন 
স্বীকার করিলেন। এই অবধি দুইশত বৎসরকাল বাঙ্গালা ও বেহার একটি 
স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল। তৎকালে সম্রাট বা বাদশা; বলিলে দিল্লীর সম্রাটুকেই 
বুঝাইত, এজন্য বাঙ্গালার সম্রাটুদিগকে “গৌড়-বাদশাঃ? বলা হইত। 

সান্তাল এবং ভাদুড়ীত্রয়ই সম্স্দ্দীনের উন্নতির প্রধান সহায় ছিলেন। 
এজন্য তিনি তাহাদিগকে দুইটি প্রকাণ্ড জাগীর দিয়াছিলেন। শিখাই সান্তালের 
জাগীর পদ্মার উত্বরে চলনবিলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সান্তালগড় বা সীতোড়ে 
তাহার রাজধানী ছিল। তীহার জাগীরের বার্ষিক মুনাফা. একলক্ষ টাকা 
ছিল। যদিও গৌড়বাদশাহের দরবারে শিখাইর খা! উপাধি ছিল, তথাপি 
শিখাই বা! তত্বংশীয়ের! কখন মফঃম্বলে খা! উপাধি গ্রহ করেম নাই। তীহারা 
্ব্য্যজ্ঞাপক অন্ত কোন উপাধিও ধারণ করেন নাই। তাহারা কুলপতির 
সন্তান বলিয়৷ অত্যন্ত কুলাভিমানী ছিলেন। তজ্জন্য তাহারা নিজ সান্যাল 
উপাধিই বরাবর স্থিরতর রাখিয়াছিলেন। শিখাই সান্যালের তিন পুত্র (১) 
বলাই সাতোড়ে রাজ! হুন, (২) কানাই কুলের রাজা! বা! কুলপতি এবং (৩) 
সত্যবান্‌ বা প্রি্দেব ফৌজদার। সেই সত্যবানের পুরে রাজ! কংসরায় 
বাদশাঃ। 

ভাদুতীব্রয়ের জ্যোষটভ্রাতা সববুদ্ধি খ'1 জাগীর পাইয়া রাজ! হৃইয়াছিলেন। 
তাহার জাদীর চলনবিলের উত্তরে ছিল। নিজ চলনবিলও এই হই জ্কাগীর- 
দারের অধিকৃত ছিল। . ভাহুড়ীর জাগীর চাকলে ভাড়া ( ভাতুড়ির! ) নাষে 
খ্যাত হইয়াছিল। পঞ্ডিতের! সেই নাষ সংস্কত করিয়! “তান়্ীচক্র” বঙগিতেন। 
এই জামীরের মুনাফ1! একলক্ষ টাকার অধিক. ছিল । স্ুবুদ্ধি খা তাহাতে . পার 
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স্বাধীন রাজার স্তায় ছিলেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা ছাপিতেন ন! এবং বার্ধিক 
প্র টাকা গৌড়বাদশাকে নজর দিতেন | এজন, তথংশীয় রাজাদিগকে “এক. 
টাকিকা-বাঁজা” বলিত। তাহার পর বুদ্ধি খা, কেশব খা এবং জগদানন্দ রায়ের 
মস্তানেয়! সকলেই “একটাকিয়! ভাছুড়ী” বলিয়া 'পরিচিত হইতে । ' খঁ) সিংহ 

এবং তায় এই তিনটি উপাধি ইহাদের প্রসিদ্ধ । পবটাবির! তাছুড়ীবংশে অন্ত 
কোন উপাধি নাই। 

গৌড়বাদশাহের সেনাপতি হি হিদবের খা উপাধি হইত। তাহাদের 
সম্মান 'বৃদ্ধি হইলে খা সাহেব বলা যাইত। বঙ্গীয় রাডী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের 
মধ্যেও খাঁ উপাধি আছে। কিন্তু “থা সাহেব” উপাধি বাদশাহী দর্বারে 
একটাকিয়! ভাগুড়ীদের ভিন্ন অন্ত কাহারও হয় নাই। বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন 
অন্তত্র কোন হিন্দু খা! উপাধি নাই। ' একটাকিয়াদের মধ্যে ধিনি রাজা হুইতেন, 
প্রথয় প্রথম কেবল ত্বাহারই “থা সাহেব” উপাধি হইত। রাজার ভ্রাতাদের 
মধ্যে যিনি সৈনিক বিভাগে কর্ম করিতেন, তাঁহার সিংহ উপাধি হইত, আর 
ধিনি দেওয়ানী বিতাগে কর্থ করিতেন, তীহার রায় উপাধি হইত। তাহার 
পর ক্রমশঃ & সকল উপাধি বংশাহুক্রমিক হইয়াছিল। সিংহ উপাধি ক্ষত্রিয়- 
দিগেরই প্রসিন্ধ। পশ্চিম প্রদ্দেশে অনেক ব্রাঙ্মণেরও সিংহ উপাধি আছে। 
বাঁঙ্গালাদেশে : একটাকিয়া ' ভাছুড়ীবংশে ও সুশুঙ্গের রাঁজবংশে ভিন্ন অন্ত কোন 
্রা্গণের সিংহ উপাধি নাই। 

পরায়” এবং মহারা্রদেশীয় “রাও” উপাধি “রাজ”শবের অপত্রংশ। 
প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটকে দেখা যার যে, মহারাজ শবের অপত্রংশে “মহারায়” 
শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে “মহা” কথাটুকু ত্যাগ করিয়া যাজ শব 
স্থানে রায় শখ বা রাও পয চলিত হুইগনাছে। তাহারই স্ত্রীলিঙ্গ রায়ণী বা রাণী 
শব হইয়াছে। রাজা ও রাণী উপাধি অনেক মুসলমানের আছে। কিন্ত 
বায় ্রবং রাও উপাধি কুত্রীপি কোন মুসলমানের নাই।: জগদানন্দের বংশে 
বায় উপাধি এব ১১০৪ খাঁর বংশে খী ও রানি 
আছে। 

রও বরেজরতৃযিতে' স্চলনবিল” নামে ক অতি প্রসিদ্ধ বিভা আছে 
পুর্বে তাহার আরতন আরও বেশী ছিল। বহুসংখ্যক 'নদ নদী ও শাখানদী 
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এই হদে পতিত হইয়াছে, জার কয়েকটি নদী 'ও সৌত। এই হ্রদ হইত সির্ষড 
হইয়াছে ।: লেই' সকল মদ: ননী হার আনীত -বানুকার এই হন কেহ পূর্ণ 
হয়! ধাইতেছে। : বর্ষাকালে এই হুদের সধাস্থল হইতে চারিদিক চূটি করিলে 
স্থল কূল কিছুই দৃষ্ট হয় মা। বোধহয় যেন সেই প্রকাণ্ড ভ্বলরা্ি অর্ধবর্ত,লাকার 
আকাশের সঙ মিলিত হইয়াছে হুদের জল সর্ববাংশে গভীর নহে। গ্রীন্মকালে 
অনেকাংশের জল শুষ্ক হইয়া যায় । প্রতি বহর নূতন পলি পড়ায় এই শুষ্ক অংশের 
ভূমি অতি উ্বরা। বিনা পরিশ্রমে বা অত্যল্ন পরিশ্রমে সেই জমিতে প্রচু় 
শন্ত হয়।  ভাছুড়ীচক্র ধনধান্তপরিপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। পুরাতন- 
অবস্থা-অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট ভাছুড়িয়ার লক্ষ টাক রাজস্ব সামান্য 
বোধ হুইতে পারে। কিন্তু তাহাদের জান! উচিত যে, তখন জিনিসের দাম 
অতি কম ছিল। . তখন এক টাকায় আট ্ূশ মণ চাউল মিলিত। এখন একমণ 
চাউলের দাদ চারি পাঁচ টাকা। এক্ষণে দ্রব্যের মূলা বৃদ্ধি হওয়ায় টাকার 
মূল্য সেই অন্থুপীতে কমিয়া গিয়াছে। তখনকার একলক্ষ টাক! সুতরাং 
এখনকার ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকার তুল্য ছিল। তখন সমস্ত বাঙ্গালা বেহাঞ্জের 
অধিপতি গৌড়বাদশাহের বার্ষিক লভ্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশী ছিল ন!। 
ভখন বিদেশী ভ্রব্ের আমদানী অতি কম ছিল। এখন আমরা যত প্রকার 
জ্রব্য প্রয়োজনীয় বোধ করি, তখন এত- দ্রব্য প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য 
ছিল না। 5 টাকা সুনাফায় অতি মর 
রাজত্ব চলিত। 

চলনবিলের - উত্তরাংশে একটি রী ভাছুড়িয়ার রাজধানী র্‌ তখন 
সর্বদণ রাজবিপ্লুব ও. দন্যাতয় থাকাতে বড় মানুষেরা নিসর্গলংরক্গিত - ছুরাক্রম্য 
স্থানে-বাসস্থান করিতে চেষ্টা করিতেন। ভাহা না যুটিলে কৃজ্সিম উপারে বাসস্থান 
সুরক্ষিত করিতেন। প্রীচীন রাজধানী সমন্তই পর্বত, জঙ্গল) 'জলাশয় বা 
ধেষন 'জলাশর দ্বারা বেষ্টিত, তেমনি জআবার হুর্গ প্রাীরাদি কৃত্রিম উপায়ে. 
সংরক্ষিত ছিল। আদে সমস্ত স্বীপই প্রাচীরবেক্রিত. ছিল, পরে ন্দীশ্োতে 
ল্চিত যালুকা সবার চরের বাহিত পশ্চিম ও রক্ষিণ দিকে চড়া পড়ায় লেই 


৫২ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


নির্শিত হইয়াছিল । জলপথে সর্বদা যাতায়াতের স্ুরিধা থাকায় এখানে বাণিজোর 
একটি প্রধান মণ্ডী ছিল। লগরে প্রচুর দ্রব্য আমদানী হইত, সুতরাং বছু 
লোক সত্বেও এখানে কোন ভ্রব্য ছৃর্ূল্য ছিল না? নগরের চতুর্দিক্বর্তী 
জলে শ্রোত ছিল। তাহাতে নিক্ষিপ্ত মল! সেই শ্রোতে স্থুদূরে রাহিত হইত। 
এজন্ত নগরে মিউনীসিপালিটা ন! থাকিলেও স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল। 

নগরের বাহিরে বিল ভরট জমিতে কেহ বাস করিতে পারিত ন|!। তথায় 
কেবল বাগান, কৃষিক্ষেত্র এবং পশুচারণ ভূমি ছিল। তাহাতে কখন কখন 
কৃষক, পণুপালক এবং র্জকের! সামান্ত :কুটার নির্দাণ করিয়া! অস্থায়ী ভাবে 
বাম করিত। কোন শক্র-আক্রমণের আশঙ্ক! হইলে অমনি সেই সকল সামান্ 
কুটার দগ্ধ করা হইত, পরিথার পুল তাঙ্গা হইত এবং আবশ্ঠক হইলে শল্ত- 
ক্ষেত্রাদিও ন্ট করা হইত। কোন বিপক্ষ আসিয়া নগরের বাহিরে কোন 
খাগ্প্রব্য এবং বাসস্থান না পায়, ইহাই প্রধান লক্ষা ছিল। নগরের উত্তর 
প্রান্তে একটি, পুর্বে একটি ও দক্ষিণে ছুইটি এবং পশ্চিমে তিনটি দুর্গ ছিল। 
এই জন্ত সেই নগরের পাম সাতগড়া হইয়াছিল। পণ্ডিতের সেই নাম 
সংস্কৃত করিয়া! “সপ্তহূর্ণা” বলিতেন। 

প্রাচীরবেষ্টিত নগর উত্তর দক্ষিণে লঙ্থ। ছিল। ্তাহার সর্বোত্তরে দুর্গবন্ধ 
রাজবাটী, রাজার ঠাকুরবাড়ী, অতিধিশাল! এবং ৰাগান ছিল। পশ্চিমদিকে 
অধিকাংশ দেপোয়ালীর বান ছিল এবং সমস্ত মুসমলান-সিপাহী ও কন্মচারিগণ 
পশ্চিম পাড়ায় বাস করিত। এ্ঁদিকেই তাহাদের মস্লীদ, দর্গাঃ এবং ইমাম- 
রাড়ী ছিল। সমস্ত ত্রান্ধণের বাস পূর্ব পাড়ায় ছিল। বৈস্ত কায়গ্থদেরও 
কতক পূর্ব পাড়ায় থাকিত। তাহাদের ক্রীত দাস দাসী স্ব স্ব প্রতুর বাড়ীর 
এরপার্থে বাস করিত। ' নগরের মধ্যভাগে বাজার, খন! এবং কারাগার 
ছিল। অবশিষ্ট সমস্ত লোক দক্ষিণ পাড়ার বাম করিত। বাজারের রাস্তাগুলি 
বেশ পরিনর ছিল, কিন্তু পাড়ার ভিতর গলি সমু্ায় অতি সঙ্ধীর্ণ ছিল।, 

হিন্দু মুললমানে কোন বিবাদ না হয় এই উদ্দেস্টে সাতগড়ায় কয়েকটি 
বিশেষ নিয়ম ছিল। সাতগড়ার কেহ শুকর আনিতে পারিত না এৰং 
ুলমানের গীর্বাদিনে শঙ্খধ্বনি করিতে পারিভ ন1। মুসলমানের! নিজ পর্দদ 
উপবক্ষে রা্কীর সাহাবা পাইন । মুললঙান নাধুরা নিষ্ধর ভূমি অর্থাৎ 
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পীরপাল পাইন) কেহ কেহ মগ টাক! বৃত্তি পাইত। পক্ষান্তরে তাহীরা 
গোহভ্যা ও গোমাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না; পিতৃকুলে বিবাহ করিতে 
পারিত না। ইহা “ভিন্ন মুসলমানের! স্বেচ্ছাপূর্বক অনেক হিন্ুব্যবহায় 
।গ্রণ করিয়াছিল । সান্তাল-রাজ্যে ও ভাছুড়ী-রাজ্যে মুসলমানদের উত্তরাধিকারিস্ব 
হিন্দু দারভাগ অনুসারে হইত। অথচ তথ্িষর়ে কোন রাজনিয়ম ছিল ন|। 
বুদ্ধি খা যে উদ্দেস্তে এই সফল নিল্নম করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল 
হইয়াছিল। যে সময়ে হিন্টু মুললমানে এবং মুসলমানে মুসলমানে সর্বদা 
কাটাকাটি মারামারি হইত, সেই সময়ে সাতগড়ায় মুসলমানের! নির্বিবাদে 
বংশাঙ্থক্রমে বিশ্বস্তরূপে একটাকিয়! রাজবংশের চাকরী করিয়াছিল। তাহার! 
কখন রাজার সহ কোন বিবাদ করে নাই, হিপুদের সহ কোন বিবাদ করে 
নাই এবং নিজেরাও পরম্পর কোন গুরুতর বিৰাদ করে নাই। একটাকিয়! 
রাজবংশের প্রতি সেই মুসলমানদের যে অচলা ভক্তি ছিল, তাহার তূরি ভূরি 
প্রমাণ পাওয়া যায়| 

জাশীরদারেরা প্রকৃত পক্ষে গৌড়-বাদশাহের চীকর ছিলেন। ত্ীহার। 
যেনিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেন, তাহাই তাহাদের বেতনন্বরূপ ছিল। তীহারা 
স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা বাদশাহের দর্বারে উপস্থিত থাকিতেন এবং তাহার 
হুকুম অনুযায়ী কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। ইহাতে জাগীরদারদের লাভ ভিন্ন 
ক্ষতি ছিল না। শীহাদের গ্রতিনিধিরা ফৌজদার অর্থাৎ সেনাপতি নামে 
অভিহিত হইতেন। গোড়-বাদশাহ্গণ যাবতীয় রাজকাধ্য সেই ফৌজদাঁরদের 
সহ পরামর্শ করিয়া! করিতেন। প্রদেশীয় শাসনকর্তা কিংবা অন্য কোন সন্তাস্ত 
কর্মচারীর পদ খালি হইলে ফৌজদারগণ-মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি মনোনীত 
হইতেন, সুতরাং ফৌজদারদের অর্থ এবং সম্মান উভয়ই লাভ হইত | সম্হুদ্দীনের 
অধীনে কেবল চারিজন হিন্দু-ফৌজদার ছিল, অবশিষ্ট সমন্তই মুসলমান 
ফৌজদার । সববুদ্ধি খার পক্ষে তাঁহার ত্রাতৃপুজ মধুস্ছদন খ! এবং শিখাই সান্তালের 
পক্ষে স্বাহার তৃতীয় পুত্রের পুত্র কংসরাম সান্াল ( খা ) ফৌজদার ছিলেন। 

সম্হদ্দীন হুবর্ণগ্রামের নিকট ত্রজযোগিনী ( বন্রযোগিনী ) গ্রামে একটি পরম 
সথননরী নবধুক্তী বিধবা ব্রাহ্মণকন্ত| দেখিয়া বলপূর্বক তাহাকে আহরণ করির- 
ছিলেন। শ্ীহার হিন্দু-ফৌজদারগন এই কার্য্য রাজধর্শেয় বিরুদ্ধ বলিয়া 


€৪ বাঙ্গালার সাদাজিক ইতিহাস! 


কন্ঠাটির মুক্তি প্রার্থনা করধিল। বাদশা; কহিঙ্গেন “দি কোন ব্রাহ্মণ ভাহাকে 
বিবাহ করে, তবে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। নতুবা আমি -দিজে 
তাহাকে নিফা ফরিব। আমি এই সুলার ফুলটি কদাচ বৃথা নষ্ট হইতে দিব মা” 
বাদশাঃ স্বযং তাহাকে নিক করিয়া তাহার নাম ফুলমতী বেগম রাখিয়াছিলেন *। 
তিনি ফুলমতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিজের পূররপত্থী € শুৎসস্তাগের প্রতি 
একবারে মমতীশৃন্ত ছইয়াছিলেন। ফুলমততীয় গর্তে সম্হদ্দীনের তিন পুত্র 
এবং কয়েকটি কন্ঠা হইয়াছিল।' বৃদ্ধকালে সগ্নদদীন ফুলম্তীর জোষ্ঠ পুত্র 
মাবালক ময়জুন্দীনকে নিজ উত্তরাধিকারী রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন । ফৌজ- 
দ্বার কংসরামকে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর সমস্ত 
হিন্দু মুসলমাম ফৌজদার ও প্রধান কর্মচারিগণকে ময়জুঙ্গীনের পক্ষ 
সমর্থন জন্ত শপথ করাইয়াছিলেন। ভাবী বিবাদ-আশঙ্কা নিবারণ জন্ত তিনি 
নিজ প্রথম পক্ষের স্ত্রীও সন্তানগণকে পাতুয়ার ছর্গে আটক করিয়া তাহাদের 
ভরণ পোষণ গন্য মাসিক কেবল এক হাজার টাকা মাত্র তন্থা নির্দিষ্ট 
করিয়াছিলেন । | 

বাদশাছের মৃত্যু হইবা মাত্র তাহার সমস্ত প্রত্ব বার্থ হইল। অধিকাংশ 
মুসলমানেরা জ্যেষ্ঠ কুমারদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিল এবং বড় 
বেগমের জ্যেষ্ঠ পুত্র গয়ন্দ্দীনকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিল। চতুর 
মধুহদন খা কোন পক্ষেই যৌগ দিলেন না, কেবল কংসরাম একাকী ময়জুঙ্দীনের 
পক্ষে থাকিলেন। ফুলমতী দেখিলেন, বিবাদ করিলে সুফলের আশা নাই। 
এজন্য তিনি ঘোষণা করিলেন যে “যদিও স্বর্গীয় অস্রাউ, অরজুল্দীনকে নিজ 
উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি সেই আদেশ রাজনীতি ও 
ধর্নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপালনীয় নহে। “রাজার জোষ্ পুজ রাজা হয় এবং 
অন্যান্য পুক্রগণ যথোপযুক্ত আযম! 1 পায়” ইহাই সক দেশের সকল ধর্মের 
বিধান। সেই নিরমের বিরুদ্ধ চেষ্টা করিলে রাজবিল্বে গ্রজাপীড়ন হইবে এবং 





+ * ফুলমতী বেগমের পূ্নাম ও পরিচয় এখন পাওয়। যার না। . 
+ আরম! শব আরবী ভাষা-মুলক। কোন রাজপুজ বা অপর বড় মানুষের তরণ পোষণ 
জন্য প্রদত্ব ভূমির নাম জারদা। উহা সংস্কৃত নানুকর শঙের প্রায় তুলা । 


রাজ্যের দানায়প অঙঙ্গল হুইবে।: অতএব জোট কুমার (শাঃ জাদা-ট গর 
সুদ্দীনই সম্ভাট, হইবে। আর মরক্ন্দীন প্রভৃতি জিরা হত 
ভোগী হইয়া গয়স্দ্দীনেী আজ্াকারী থাকিবে ৮ 

ফুলমতী ঘোষণানুঘারী প্রস্তাব করিয়া গযন্থন্দীনের নিকট দূত নিবি 
সেই সঙ্গে গৌড়ের রাজছত্র, দও এবং লিংহাসনও গয়নুন্দীনকে পাঠাইয়া 
: দিলেন। ভীহার স্তাষয এবং শাস্ত প্রস্তাবে গয়সথদ্দীন এবং সমস্ত পাঠান-সর্দারগণ 
সম্মতি দেওয়া উচিত বোধ করিলেন। কিন্তু বড় বেগম ক্রোধে কহিলেন; 
“ফুলমতী খানকী এবং তাহার সন্তানের! হারামজাদা । তাহারা আমাদের বুকষ্ট 
দিয়াছে । এখন বিপদ্‌ দেখিয়া তাহারা ভাল মানুষ হুইয়াছে। তাহাদিগকে 
কিছুই দিব না। তাহারা আমাদের দাস দাসী হইয়া থাকিবে ।” মাতার 
প্রবর্তনায় গয়ন্ুদীন ফুলমতীর প্রস্তাব অগ্রাহ্হ করিলেন। তখন ফুলমতী, 
সর্ব প্রধান পাঠান সেনাপতি জুনা খাঁকে সালিশ মান্ত। করিয়া গৌড়ে আহ্বান 
করিলেন। জুনা থা গড়ে আদিলে ফুলমতী বস্ত্র, অলঙ্কার এবং সুগন্ধি দ্রব্যে 
সুসজ্জিত! হইয়া তাহার সহ নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। জুনা খা! তাহার 
সৌন্দর্য্য বিমোহিত হইয়া নিকার প্রস্তাব করিলেন। ফুলমতী কহিলেন “তুমি যদ 
আমার পুলদিগকে নিরাপদ করিয়া দিতে পার, তবে তোমার ভ্তায় সুন্দর ও 
স্থযোগ্য লোককে নিকা করিতে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব।” জুনা খাঁ 
অমনি ময়জুদ্দীনের পক্ষ হইয়া কংসরামের সহ যোগ দিলেন। তখন সুবিধা 
বুঝিয়া মধু খাও তাহাদের সহযোগী হইলেন। তাহাদের তিন জনের একক্রিত 
সৈন্ঠ পাঙুয়া আক্রমণ করিল। গয়ন্দ্দীন ও ত্তাহার ভ্রাতৃগণ পরাজিত ও 
নিহত হইলেন। তাহার দলবল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইল। বড় বেগম চি 
কন্াগণ দাসীরূপে বিক্রীত হইল। 

যুদ্ধ ঙ্কেষ হইবামাত্র জুন! খা! ফুলমতীকে নিকা সম্পাদন কারি অনুরোধ 
করিলেন। কংসরাম নিশ্চয় জানিতেন যে, জুনা খা বেগমকে নিকা করিলে 
নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। এজন্ঠ তিনি জুনা খাকে বিনাশ করিতে 
সংকল্প করিয়া! রাখিয়াছিলেন। গয়নু্দীনের দলবল বিনষ্ট হইবামান্র কংসরাষ 
জনা খার. আত্মীয়গণকে উচ্চ কর্খ দিয়া পরস্পর দুরবর্তাঁ বিভিন্ন স্থানে পাঠা- 
ইলেন। এই উপায়ে জুনা খাকে নিঃসছায় করিয়া কংস তাহাকে হঠাৎ বন্দী 


৮ 


৫ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 
কগ্জিলেন এবং বিশ্বীরঘাতক বলিয়া প্রাথদণ্ড করিলেন । ইছাতে সহায় আত্মীয় 
গখ ক্ষেপিয়। উঠিল বটে, কিন্তু তাহারা পূর্বে কিছুই ম| জানায় যুদধার্থ প্রস্তুত 
হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে কংস পূর্বেই তাদৃশ বিগক্ষগণের প্রতিকার জন 
সমস্ত উদ্‌ধোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তীহার বীরবর পুত জনার্দন সান্যাল, 
গাঠানের! একত্র সমবেত হইবার পূর্বেই, তাহাদিগকে আক্কমণ করিয়া একে 
একে বিনাশ করিলেন। তখন কংসরায় “রাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়া ময়- 
ছুদ্দীনের অভিভাবক ও ফুলমতীর উপপতিরূপে গড় সাম্রাজ্য শী্ন করিতে 
লাগিলেন। 

অধিকাংশ পাঠান ষামস্তগণ বরা না তর 
তাহার পর আবার জুন! খার আত্মীয় পাঠান সর্দারগণ বিনষ্ট বা দেশত্যাগী 
হুইয়াছিল। এই ছুই কারণে মুসলমান কর্মচারিগণের সংখ্যা অতিশয় কম 
হইয়াছিল। কংসন্বাম সেই সমস্ত পদে হিন্দুকর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
বীর ফর্জদ ছোসেন লিখিয়াছেন যে, “রাজা কংস অতিশয় মুসলমান-বিদ্বেফী 
ছিলেম। তিনি তাহাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন এবং মুসলমান 
মর্দীর ও ফৌজদারদিগকে পদচ্যুত করিয়া হিন্দুদিগকে সেই সকল কর্দ দিয়া 
নিজ্ত. পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ময়জুদ্দীনকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং সম্রাট 
হওয়া কাহার অভিপ্রায় ছিল” । কিন্তু এই সকল কথার কোন প্রমাণ পাওয়া 
বায় না। তিনি মুসলমানদের প্রতি যে কিছু দণ্ড করিয়াছিলেন, রাজবিপ্লবই 
তাহার একমাত্র কারণ; ধর্মাবিথ্ষে তাহার হেতু বলা যাঁর না। কারণ শীস্তি- 
স্বাপনের পর তিনি কোন মুললমানকেই বিনাশ কিংবা কর্মমচ্যুত করেন নাই। 
মাধারণ লোকে তীহাকে কংসরাম বাদশাঃ বলিত বটে, কিন্ত তিনি নিজে কখন 
বাদশাঃ উপাধি গ্রহণ করেন নাই অথবা ময়জুপ্পীনকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন 
মাই । : যুন্ধবিগ্রবে বহুসংখ্যক মুসলমান বিনষ্ট হওয়ায়, কংস ভাহাদের স্থানে 
হিনদু্ধিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন 'এটে, কিন্ত ন্বপক্ষীয় মুসলমানদেরও প্রচুর 
উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । ০০০০০ 
রর ৃ 
হি রিনি শরকানের রাজাকে দৃরীন্কত করিয়া! তাহার: সমন্ত "রাজ্য 


দিতীয় অধ্যায় *... আর্থ 
নিজ সা্রান্যতৃক্ত ফরিয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার গাজায় অধিকাংশ 'বাঙা ধর্ষণ 
করিয়া লইয়াছিলেন। আরাকান-রাজ মৌসং আসিয়া রাজা কংপয়াছের গাধা 
পর্ন হইলেন। কংসরাঁম ত্রিশ কাজার সৈত সহ নি পুত্র জনার্দনকে তীর 
সাহাব্যার্থে পাঠাইলেন। তীহান্না যেঘনামদী পায় হইলে, বিগুয়ায' গাথা 
 জনার্দনের সাহায্যদকটীলেন। অনার্দম বহু যুন্ধে মগদিগকে পরাজয় করিয়া 
আশ্রিত রাজ) ক্ষণ স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতি্িত ও গ্রপন্গ করিলেদ। “ তাহার 
বীরত, জন্ত তিনি সর্ধন্র প্রশংসিত হইলেন। তিনি গোঁতে গ্রত্যাগ্দ 
| ঈযই পাটনার নবাবী পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি পূর্বে বারংবার 
।গুসলমানাদিখ ঈ. পরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে মগদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি 
*বজজবাহ'” উপযাকরধাত হইলেন। তাহাদের উপ বারা সীতোড় স্াজোয়ও 
প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত হিন্দুদিগের সমুর্রতি হইয্াছিল। 
কংসরাম প্রভৃত পরাক্রম সহ অতি প্রশংসিতরপে লাঙবৎসরকাল গোড়- 
সাস্রাজ্য শাসন করিয়্াছিলেন। ইতিমধ্যে ময়জূকষীন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার 
পর একবংসর গত হইল অথচ কংসরাম ময়ভুদ্দীনের হাতে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেম 
না। ইহাতে ময়জদ্দীনের মনে সনোছ এবং ক্রোধ হইল। তিনি কাংসরাজেক 
বিনাশে চেঠ্িত হইলেন। তিনি প্রকাস্তে কোন বিবাদ না করিয়া বন্গং অধিধ- 
তর আনুগত্য করিতে লাগিলেন। ফুলমতীর এক দাসী ময়জুর্দীনের ধাত্রী 
ছিল। লস্ত্রাট, তাহার দ্বারা পাণের খিলিতে তীক্ষ বিষ প্রয়োগ করিয়া কংস- 
রামের জীবন শেষ করিলেন এবং সেকেন্দর উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রকাহরপে 
শাসন-ভার স্বহন্তে লইলেন। তিনি নিজ মাতাকেও এক প্রকোষ্ঠে আটক 
করিয়া রাঁখিলেন। 

-কংসরাদের পুত্র বন্জবাহু তখকালে পাটনার নবাব ছিলেন । ভিনি পিতার 
খঅপহত্যায় সংবাদ প্রীপ্তিমাত্র জলস্ত কোপে পিতৃহস্তা শক্রর বিরুদ্ধে চলিলেন। 
গলা পার হওয়া কালে ময়জুন্দীন ঠাহাকে প্রতিরোধ করিতে চে করিলেস, 
কিছু সম্পূররপে পরাজিত হইয়া গৌড়ের হুর্গে জানত লইলেন 1 জমার্দন 


৫৮ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। 


'তৌমার. নাই, তখন রাজ্যশাসন হস্তগত করিবার জন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
দেওয়ানজীকে বিনাপ করিলে কেন? রাজা কংস আমার সম্পূর্ণ বাধ্য ছিল। 
তুমি আমাকে বলিলে আমি নির্ধিবাদে সমস্ত শাসনভার "তোমার হাতে দেওয়া" 
ইতে পারিতাম। এখন গ্রকাস্ত যুদ্ধে আমি কি করিতে পারি? আমি স্ত্রীলোক, 
আমায় সাধ্য কি? তুমি মধুহছদন খীকে স্বপক্ষ কনিহন*চেষ্টা কর। নতুবা 
ক্ষার কোন সহুপায় হইবে না।” ফুলমতী উভয়পক্ষের মুপদধস্থাপন জন্য 
মধুখাকে আহ্বান করিলেন। তিনি যে উপায়ে জুনা থাকে নগাবৃঁসন ম্তছিলেল 
আবার সেই উপায়েই মধুখাকে বশীভূত করিলেন। বপ ৯ 
করিতে সাহসী হইলেন নাঁ। মধুখী সন্ধির প্রস্তাব করিয়! নিকট দু, 
পাঠাইলেন। এদিকে নানাপ্রকার চক্রান্তমূলক চিঠিসমূহ নি্্পভাবে বজ্জবাহুরট 
সামন্তদের নামে পাঠাইতে লাগিলেন, যাহা বহু কষ্টে ধরা পড়ে। 
সেই সকল চিঠি পাইয়া বজ্জবান্থ অলীক ভ্রমে পতিত হইলেন। তাহার 
বিশ্বান হইল যে “আমার অধিকাংশ সৈন্ত ও সেনাপতি উৎকোচের বশ হইয়া 
বিপক্ষের সহ ষড়যন্ত্র করিতেছে । তাহারা আমাকে বন্দী করিয়া শত্রহস্তে 
অর্পণ করিবে ।” সেই অলীক ভয়ে প্রতারিত হুইয়' জনার্দন তিনশত মাত্র 
'বিশ্বস্ত লোকসহ নিজ ছাউনী ত্যাগ করিয়া আরাকান যাত্রা করিলেন। অমনি 
মধু থা বজ্রবাহুর ত্যক্ত সেনাগণকে ময়জুদ্দীনের বশীভূত করিয়া দিলেন। 
মধু থার মিথ্যা চিঠি কাজে সত্যবৎ প্রতীয়মান হইল। ময়জুদ্দীন মধু খাঁর 
কৌশলে রক্ষা পাইলেন । 

- “ বজ্জবাহু আরাকানে উপস্থিত হইলে মৌসং অতি সমাদরপূর্বরক তাহাকে 
গ্রহণ করিলেন এবং তাহীর সাহায্যার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরার 
বাজাও জনার্দনের সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে আরাকানের 

. জ্যোভি্বিদ্গণ মৌসংকে, জানাইলেন যে “বাঙ্গালাদেশে বন্জবাহুর ভাগ্য প্রসন্ন 
হুইরে না। তিনি লঙ্কার অধীশ্বর হইবেন এবং তংশীয়ের! বহুকাল লঙ্কা 
-স্বাজান্ব কম্সিবে।” জঅনার্দন সেই' ভবিষ্যৎ কথা গুনিয়া উপহাস করিলেন। 
-ধোষিকেমৌযঙ্গের কণ্তা তুগা বজবাহুর পতী হইতে ব্যগ্র হইল। মৌলুং জনা- 
'নকে টার কন্তার পাণি গ্রহণ করিতে ন্ুরোধ করিলেন । : জনার্দন সম্মত 

' কইলেন নাও! মৌদং কু্ধ হই একদিন মধ্যে তাঁহাকে নিজরান্য ত্যাগ 


করিতে বলিলেন .স্থলগথে তিনদিনের কদে আরাকান রাজ্য ত্যাঙ্ করা 
যায়না। এজন্য মৌসং তাহাকে. জাহাজে উঠিতে 'বলিলেন। জনার্দান লঙ্জিগণ 
সহ জাহাজে উঠিয়! 'সাবিকদিগকে উৎকলে যাইতে বলিলেন । উৎকল তখন 
স্বাধীন পরাক্রান্ত হিন্দরাজ্য ছিল। জনার্দন উড়িব্যা রাজ্যে সহারতার আশ! 
করিলেন। জাহাজ মধ্যসমুদ্রে পৌছিলে নাবিকের! বস্ত্রবাহকে কহিল “আপনি 
যদি রাজকুমারী তৃষ্লাফে বিবাহ করেন, তবে আমরা আপনকার আজ্ঞাবহ হুইক়া 
চলিব, নতুবা এইখানে জাহাজ ডুবাইয়া৷ সহচরগণ মহ আপনাকে বধ করিব, 
ইহাই আমাদের প্রতি রাজাজ্ঞা |” জনার্দনের আন্ুযাত্রিক মধো সাঁতাইশ 
জন ব্রাঙ্গণ ছিল। তাহারা প্রাণভয়ে জনার্দনকে বিবাহে সম্মত হইতে বাধ্য 
করিল। রাজকুমারী তুগ্লা সেই সঙ্গেই অন্য জাহাজে গুপ্ততাবে ছিলেন। 
বজ্বাহ সম্মত হইলে তুপ্নী জনার্দনের নিকটে আসিয়া! কহিলেন “তুমি আমাকে 
গ্রহণ না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব” এই কথা আমি পিতার নিফট 
প্রকাশ করায় তিনি এই কৌশল করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে ক্ষমা 
করিবেন, অশ্রদ্ধা করিবেন না।” জনার্দন পূর্বে তুপ্লাকে দেখেন নাই। : এখন 
তাহার রূপ, যৌবন, দৃঢ় প্রণয় ও সরলতা দৃষ্টে মুগ্ধ হইলেন। প্রাণভয়ে 
বিবাহ করিলে দম্পতির মনোমিলন হয় না। কিন্তু তুপ্পার চরিত্রে ও সৌনর্য্য 
বন্্বাহুর অসন্তোষ তিরোহিত হইল। অমনি. সেই জাহাজেই মালা বদল 
করিয়া “বিবাহ হইল। বিবাহের পর জনার্দন জানিলেন “আমর! উড়িষায় 
'ষাইতেছি”। কিন্তু শেষে জানিলেন যে, তিনি লঙ্কাধীপে উপস্থিত হইয়াছেন। 
সেইখানে মৌসঙ্গের মন্ত্রী বজ্বাহুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "ঠাকুর ! 
তুমি মগের: কন্তা- বিবাহ করিয়াছ, এখন উৎকলের হিন্দুসমাজে গেলে তোমার 
সম্মান থাকিবে না। আর আমাদের রাজকুমারী, তদধিক লা্ছনা হইবে। 
উৎকলরাজ তোমার কোন সাহাযা করিবে নী ।. 'বাঙ্গালাদেশে 'তোমান্গ জ্ঞাতি 
'কুটুম্বেরাও তোমার সহায় হইবে না, বরং তোমাকে একঘরিয়া করিয়া আধীয়- 
'গ্গ তোমাকে ত্বণা করিবে। বাঙ্গালাদেশে তোমার ভাগ্য গ্রবল হইবো না। 
এই ম্বন্ত তোমাকে লঙ্কা আনিয়াছি। এখানে .চারিজন রাজপদের দাবীদার 
হইয়া ঘোর. বৃ্ধ ও বিপ্লব উপস্থিত করিরাছে। ম্হারাদ মৌসং তোমার 
সাহাব্যার্থে গ্রচুর সেন! পাঠাইয়াছেন। তুমি অতি সহজে এ দ্বীপ জধিফার 


৬ বাঙ্গালার লামাক্সিক ইর্তিহাঁস। 


করিতে প্ারিবে। এখানকার লোক জারাকাকী যগদের সমধর্থ্ী ) ৮০০ 
অতি সুখে পুরুতবাহুক্রমে রাজত্ব করিতে পারিরে ।% 

মন্ত্রীর কথাই কাধ: ঠিক হইল । বিবকারীদের মধ্যে ছর্বলপক্ষ আসিয়া 
জনার্দনের শরণাগত হইল। ক্রমে তিন পক্ষ আলিয়া! বজ্জবাহগ্ধ জাশ্রয় লইলে 
তীহার দলবল গ্রৰল হইল। তখন প্রবল পক্ষও ক্রমশঃ জনার্দনের অধীনভা 
স্বীকার করিল। বজ্ঞবাু বিনা যুদ্ধে সমগ্র লঙ্কার অধীশ্বর হইলেম। তন্ং- 
শীর়ের] বৌদ্ধধশ্ীবলম্বী হইয়াছিল এবং বহুকাল লক্কায় রাজত্ব করিয়াছিল। 

এদিকে ময়জুগ্দীন নিরাপদ্‌ হইয়া সাতোড রাজ্য ধ্বংদ করিতে মনস্থ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ফুলমতী ও মধুখার উপদেশে ক্ষান্ত হইলেন। তথাপি তিনি 
জাগীর সান্তালচক্র জব্দ করিয়া তাহার উপর বার্ধিক চৌদ্দ হাজার টাকা মাল- 
গুজজারী ধার্য করিলেন এবং সাতোড়রাজের “থ। সাহেব” উপাধি রহিত করিলেন, 
তদবধি সাতোড়ের রাজারা “ভৃ'ইয়া” শ্রেণীতে অবনীত হইলেন। এখানে বলা 
আবশ্তক যে, ওরংজীব বাদশাহের সময় হুইতে ভূম্যধিকারীদের “জমীদার” 
উপাধি হইয়াছে। তৎপূর্কে জমীদারদিগের “ভূ'ইয়! বা ভূমিয়া% উপাধি ছিল। 
আর “পরগণা” শব্দের পরিবর্তে “চাকলা” শব্ধ গ্রচলিত ছিল। “পরগণা” ও 
প্জফিনদার” শব আরবী ভাবামূলক। আর “ভূমিয়া, ভূইয়া! ও চাকলা” শব 
সংস্কতসূলক-তৃমি এবং চক্র শব্দ হইতে উৎপর। ভূঁইয়া বা জমীদারগণের 
অধিকার বৃহৎ হইলে যথাক্রমে চৌধারী, রায়, রায়চৌধারী এবং রাজা উপাধি 
হইত &। সীতোড়ের রাজার “রাজা? উপাধি পূর্ববাং গাকিল; পথ সাহেব” 
উপাধি স্ঠাহার! ধারণ করিতেন না'। সুতরাং সেই উপাধি রহিত হওয়ায়, 
সাঁতোড়-রাজ ক্ষতি কৌধ করেন, নাই। কম চৌন হাজার টাকা হালখানী 
ধার্য হওয়াই তাহাদের নোকলান হইল। 

আইল আকবরীতে রাজা কাদের বৃ লাহে, থম অবপূরণ। উক 
গে লিখি আছে বে, “পা কংস সম্ন্গীনের জব্যবহিত পরে গৌতে স্বাধীন 
বাপি 38৯৮ ঘোর অত্যাসর করিতেন 
কিনি পি ০৮ 
জ্যাক কেহই জানে... 


ছিতীয় খধ্যায় ও ৬. 
তাহার মৃষ্ঠুর পর তাহার গু গুলগনাজধর্ণ গ্রহণ করিয়াছিল” রাজা ফাংস- 
স্বামকে লোকে কংসরাঘ যাদশাঃ বলিত বটে, কিন্তু তিনি প্রকাশ্য়গে সম্রাট বা 
বাদশাঃ উপাধি গ্রহণ করৈম নাই। তীহার পুত্র লট, হয় নাই এবং মুসলদানও 
হয় নাই। উপরি উক্ত বৃস্তান্ত গণেশনারায়ণ খার সহ কতক উক্য হয়। গণেশ 
স্বাধীন সমরট, হইয়াছিলেন এবং গহার পুর মুসলমান হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
গণেশ ১৫* বর্ষ পরবর্থী কালের লোক। তিনি মুসলষানদের প্রতি কখন কোন 
অত্যাচার করেন নাই বরং তিনি তাহাদের পরম বন্ধু ছিলেন। আর একজন 
রাজা কংসনারারণ রায় আরো! পরবর্তী কালের লৌক। তিনি তাহিরপুরের 
বাজ! ছিলেন। তিনি আকবর বাদশাছের সময়ে গুবে বাঙ্গালার নবাব"দেওয়ান 
ছিলেন এবং কিছুদিন নবাব-নাজিমের কাজও করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট, 
আকবরের সমকালীন লোক। অতএব আইন আকবরীতে যে রাজা কংসের 
বৃত্বান্ত আছে, তাহা অশ্ুষ্ধ। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হুয় যে, আইন 
আকবরীতে রাজা কংসরাম সান্টালের কথাই ভ্রমবশতঃ অশুদ্ধরূপে লেখা 
হুইয়াছে। হাউ রনি বুরাহ রহ তি রাড 
মিশ্রিত কর! হইয়াছে। 

মুললমানেরা অধিকাংপ গযনুক্ধীনের পক্ষ চইয়া ময়নু্দীনের বিপক্ষ হইয়া- 
ছিল, এই জন্ত ময়জুদ্দীন মুসলমান কর্পচারীদিগকে দৃঢ় বিশ্বীস করিতেন না 
নীতোড়ের রাজবংশের প্রতিও তাহায় বিদ্বেষ ছিল। এজন্ত মধুখ! তাহার এক* 
মার প্রিরপাত্র ও বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। মরজুদ্দীন নিতান্ত অলল, বিলাসী 
এবং অকর্মণ্য লোফ ছিলেন। তিনি নানাজাতীয় বহুসংখ্যক উপপত্ধী সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । তাহাদিগকে লইয়! নৃত্য, গীত, বাস্ত, উত্তম আহার, বস্ত্র, গন্ধ, 
শব্যা ইত্যাদি বিলাসিজনপ্রিয়্ বন্ত লইয়া দিবারাজি সময়ক্ষেপণ করিতেন। 
তিনি রাজকার্ধ্য কিছুই করিতেন না। মধুর! তাহার নিকট যে সকল কাগজ 
পাঠাইতেন, তিনি নেই বিলাল-মঙ্গিয়ে বসিয়াই তাহ! তত মোহর করিয়া 
দিতেন। মধুখ! বারশাহের উজির এবং ফুলসতীর উপপতি হইয়া পমত্য রাজ- 
কার্ষ্য চালাইতেন। যধুখীর কর্ত্সহরে তাছুড়িযার রাজা তাহার জাগীর 
ভাহড়িরার চতুষ্পার্থে রামবাজু, প্রতাগবা্, সৌপাবাডু-ও বড়বাজু নামে চাক্ষিট 
গপরগগা অতি অল্প মালগুজারীতে জঙগীদারীক্বপে : প্রা্ত হইয়াছিলেন। : জার 


২ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহীস। 


একটাকিয়া ভাদুড়ীদের এবং তাহাদের আত্মীয় কুটুত্বদের মধ্যে অনেকেই প্রধান 
প্রধান রাজকার্্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। 'লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্ত 
একটাকিয়াদিগের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাহারা যে কৈহ যে কোন কার্য 
নিযুক্ত হউক, তাহাতেই সকলের নিকট প্রশংসিত হইত।. ইহাতে একটাকিয়া 
ৰংশের মান, পদবা, র্র্ঘয এবং ক্ষমতা! অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। 
 মরজুদীনের একাত্ত অকর্মণ্যতা বাঙ্গলাদেশের পক্ষে অতাস্ত কল্যাণকর 
হইয়াছিল। কারণ মধুখা ও ফুলমতী এরপ হুচারুরূপে রাজকাধ্য চালাইতেন 
যে, ময়জুদ্দীনের রাজত্ব'রামরাজোর স্থায় প্রজাগণের স্থথকর হইয়াছিল। ফুলমতী 
দয়া এবং দানশীলতার জন্য প্রসিঙ্কা এবং মধুপা সুবিচার ও কার্ধ্যদক্ষতা জন্য 
সর্বত্র প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ফুলমতীর অন্তান্থ সদ্‌গুণ এত অধিক ছিল যে, 
তাহার অসতীত্ব সত্তেও লোকে তাহাকে তক্তি করিত। গৌড় বাদশাহের ঘরে 
একটাকিয়া ভাছুড়ীদের সম্মান ও কর্তৃত্ব যথেষ্ট ছিল। তাহাদের কেহ উজির, 
কেহ নাজির, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি, কেহ বা এদেশীয় শাসনকর্তা ছিল। 
পরবর্তী কালে মোগল সয়াট্‌দের ঘরে রাজপুত রাজাদের যাদৃশ সন্রম ও ক্ষমতা 
হইয়াছিল. গৌড়বাদশাহের ঘরে একটাকিয়াদের তদপেক্ষা বেশী বই কম ছিল 
না। রাজপুত রাজারা দিশ্ীশ্বরকে কন্া দিতেন, একটাকিয়ার। গৌড়েশ্বরকে 
কখন কন্যা দিতেন না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে পাত্র দিতে বাধ্য হইতেন। সৈয়দ 
হোসেন শীঃ এই প্রথার প্রথম প্রবর্তক । 
ময়জুদ্দীনের বংশধরেরা সকলেই অলস, বিলাসী এবং অকর্মণ্য ছিল। 
একটাকিয়! তাদুড়ীরাই তাহাদের রাজত্ব চালাইত। সেই অকর্মণ্য গৌড়- 
বাদশাগণ আপনাদের শরীর এবং উপপত্ী-প্রকোষ্ঠ (রঙ্গমহল ) রক্ষার্থ 
কতকগুলি খোজা (ক্লীব) এবং হাব্সী (কাফ্রি) নিধুক্ত করিয়াছিলেন। 
শেষে সেই হাব্সীগণ সমহথদ্দীনের বংশ ধ্বংস করিরা নিজেরাই বাদশাঃ 
হইয়াছিল। হিন্দু মুমলমান সকলেই : তাহাদিগকে দ্বণা করিত। দৃরবর্তী 
প্রদেশের জমীদার ও শাসকগণ তাহাদিগকে রাজন্ব দিত না। এই অয়াজজক 
অবস্থা চারি বৎসর ছিল। তাহার পর সৈরদ হোলগেন শাঃ বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান 
প্রবল লোকদিগকে হস্তগত করিয়া গৌড়ের সম্রাট, হইলেন এবং হাব্সীদিগের 
অধিকাংশ-হত্যা করিলেন। অবশিষ্ট লোকদিগকে দাক্ষিণাত্যে তাড়াইয়া দিলেন। : 


ক 


তৃতীয় অধ্যায়। 


রঙ 
পিতা 


।  মুসলমানধর্মের উৎপত্তিস্থান আরবদেশ অতি দরিদ্র মরুভূমি । এ ধর্শোর 
উৎপত্তিসময়ে আরবদেশে ধনবান্‌ বা বিদ্বান লোক কেহ ছিল না। মহম্মদ 
[নিজেও নিরক্ষর মূর্ণ ছিলেন। আবার মুসলমান দীয়ভাগ অন্থুসারে মৃত ধনীর 
বহু উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সম্পত্তি হইলে, তাহার 
মৃত্যুর পর অমনি তাহা! শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাঁয়। সেই জন্য আরবে 
পুরুষানুক্রমিক বড় লোক কেহ না থাকায়, কুলমর্ধ্যাদা কাহাকে বলে, আরব 
দেশে কেহ তাহা! জানিত না । মুসলমানধর্শপুস্তকে কুরাপি কুল-মানের কোন 
উল্লেখ নাই বরং মহশ্মদের স্পষ্ট মত এই যে, “প্রত্যেক বাক্তি কেবল নিজের 
গুণ ও কর্ম বারা যে কিছু ছোট বড় হউক, তথ্িক্ন আর কোন ইতর বিশেষ নাই, 
সকল মনুষাই সমান” । মুসলমানেরা প্রথম প্রথম সেই মত অনুসারেই চলিত। 
দশ দিরম্‌ অর্থাৎ ৩/* তিন টাকা পাঁচ আনা মূল্যেই একটি আরবী লোককে 
দাসদাসীরপে ক্রয় করা যাইত। আবার সেই দাস দামী অল্পকাল মধ্যেই ক্রেতার 
পতি, পত্বী, জামাতা বা পুত্রবধূ হইতে পারিত। মহম্মদ নিজেও খাদিজা বিবির 
রাখালী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া, তিন বংসর মধ্যে তাহার স্বামী হইয়াছিলেন। 
যখন মুসলমানেরা নানা দেশ জয় করিয়া ধনবান্‌ হইল, নান! দেশের বিগ্যা শিক্ষ1 
করিয়া অনেক লোক বিদ্বান হইল, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকে বংশানুক্রমে 
বড়লোক হইল। অমনি তাহাদের কুলাতিমান উৎপন্ন হইল। কন্যার যাব- 
জ্জীবন বিবাহ না হইলেও আমীর ও সৈয়দগণ নীচ কুলে তাহাদের বিবাহ দিত 
না। কিন্তু পুরুষের বিবাহে তত্রপ বিচার ছিল না । বেশ্ঠা কিংবা মেথরাণীকে 
গত্থীরূপে গ্রহণ করিতে তাহার! কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিত না। 

সৈয়দ হোসেন শাহের পূর্বপুরুষ, স্বুদ্ধিখণীর চাকর ছিলেন। মধুরখার 
কর্তৃস্বময়ে সৈয়দ আলি গৌড়বাঁদশাহের ফৌজদারী কর্ম পাইয়াছিলেন। 
তৎপুত্র সৈয়দ হোসেন হাব্ণী বাঁদশাহের সেনাপতি হইয়লাছিলেন। তিনি 
বিদ্রোহদমনের ব্যপদেশে সৈন্য লইয়া গস! বিদ্রোহীদের সহ মিলিত হইয়াছিলেন। 
সাতোড় ও ভাছুড়িয়ার রাজারাও সৈয়দ হোসেনের সাহাষ্য করিতে লাগিলেন । 


৬৪ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাঁস। 


এইরূপে প্রবল হইয়! সৈয়দ হোসেন হাব্ধীদিগকে পরাজয় করিয়া গড়ে 
বাদশাঃ হইলেন। তিনি বহুমংখ্যক হাব্শীর প্রাণবধ করিলেন। অবশি্টেরা 
দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিল। হাব্ণী রাজত্বে .যে সম্ত হিন্দু ও মুসলমান 
জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহারা সহজেই সৈয়দের বগ্ঠতা স্বীকার করিল। 
সৈয়দ. হোসেন অতি উ্রন্থভাব এবং স্বেচ্ছাচরী ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান 
সদাশয় ও কার্ধ্যদক্ষ লৌক ছিলেন। পাঠান-রাজত্বে কোন শৃঙ্খল! ছিল না। 
রাজধানী হইতে দূরবর্তী স্থানে যে যাহা করুক, নবাব ও গৌড়বাদশাঃগণ 
তদ্িষয়ে কোনই তদন্ত করিতেন না। দূরবর্তী জমিদারের! রাজন্থ দিলেই 
নবাব ও গৌড়বাদশাঃগণ তৃপ্ত থাকিতেন। তাহাদের দৌষ গুণের ফলাফল 
কেবল নিকটবর্তী স্থানেই অনুভূত হইত। মধুর্খার শাসনসময়ে তিনি সমস্ত 
সানা সুশাসনের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎ পরিম্যণে ক্কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছিলেন। সেই মকল নিয়মাবলী সৈয়দ হোসেন কার্য্যে পরিণত করিলেন। 
তিনি সমস্ত জমিদারগণের নিকট কবুলীয়ত লইয়া তাহাদিগকে পাট্টা দিয়াছিলেন। 
সেই সকল পারায় তাহাদের কি কি কর্তব্য তাহা লেখা থাকিত। অধিকন্ত 
তিনি সর্বদা অনুসন্ধান রাখিতেন এবং জমিদারগণকে নিজ হুকুম মত কার্য্য 
করিতে বাধ্য করিতেন। মদ খাওয়া এবং ভুয়া খেলা তাহার রাজত্বে সম্পূর্ণ 
তিরোহিত হইয়াছিল। চৌর ডাকাইত এবং ঠগগণ তাহার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত 
থাকিত। লোকে বলে, তাহার ভয়ে বাঘে ছাগে একঘাটে জল থাইত অথচ 
কেহ কাহারও মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে দাহ পাইত না। তিনি আপনাকে 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি প্রজা! ও ভূত্যদিগকে বাধ্য 
করিয়া প্রণাম গ্রহণ করিতেন। তিনি কাহারও কথার বাধ্য ছিলেন না.। তজ্জন্ত 
তাহার কর্মচারীদের কোন প্রীধান্ত ছিল না) কাঁজেই তাহাদিগকে কেহ প্রচুর 
উৎকোচ দিত না। তাহার আহার ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। তিনি 
ৃত্য, গীত, বাগ্ঘ, চাটুকারি, তামাসা ভালবাদিতেন না। তিনি গোঁড়া মুদলমান 
ছিলেন। ভিনি হিন্দুদের প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচীর করেন নাই। তিনি 
বহুসংখ্যক মস্জীদ, পাস্থনিবাস ( সরাই ) ও শড়ক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি 
পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য বনু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তিনি অতি সহজেই কুন্ধ হইতেন এবং ক্ষুদ্র অপরাধে কঠিন দণও্ করিতেন । তাহার 


তৃতীয় অধ্যায় । ৬৫ 


স্ত্রীপুত্রও তাহার নিকট কথা বলিতে ভয় পাইত। ফলত; যে সকল লোক তাহার 
নিকটস্থ ছিল তাহারা তাহাকে ভালবাসিত না। অথচ দূরস্থ প্রজা ও ভূত্যগ্ণ 
সাহার গুণ গান করিত। তাহার সময়ে ১২ জন; প্রধান জমিদার বাঙ্গালা দেশে 
ছিল। তাহাদিগকে বারভূ'ইয়া বলিত। সেই বারভূঁইয়ারা পূর্বে প্রায় স্বাধীন ছিল। 
দৈয়দ হোসেন তাহাদের ক্ষমতা সন্কুচিত 'করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আল্তাকারী 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় চন্তত্বীপের রাজাকে ততদূর আয়ত্ত করিতে 
পারেন নাই। 

সৈয়দ হোসেন শাহের চারি পত্বীর গর্ভজাত বনু কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
ছুইটি কণ্ার বয়স বিংশতি বংসরের অধিক হইয়াছিল, অথচ সমকক্ষ পাত্র 
না পাওয়ায় তাহাদের বিবাহ দিতে না পারিয়া তিনি চিস্তিত ছিলেন। জাগীর- 
দারেরা প্রতিব্মর নিতান্ত পক্ষে একবার বাদশাহের /নিকট গিয়া স্তীহাকে 
বন্দনা করিতে বাধ্য ছিলেন। সেই নিয়মান্ুসারে একটাকিয়ার রাঙ্গা মদন 
থা নিজের ছুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেব খীঁকে সঙ্গে লইয়৷ বাঁদশাহের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আদিলেন । সম্রাট দেখিলেন, মদনের পুত্রদ্ধয় অতি সুন্দর, 
বিদ্বান, বুদ্ধিমান্‌ এবং যুবা পুরুষ। তাহারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্র সুতরাং 
সর্ববাংশেই তাহার কন্তার যোগ্যপাত্র। তিনি অমনি মদনকে সপুত্রক আটক 
করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন । মদন অতি বিনীতভাবে কহিলেন “ধন্মাবতার ! 
আপনি আমাদের রাজা এবং রক্ষক, আমি আপনকার একান্ত অনুগত এবং 
হিভার্থী ভৃত্য । আমার প্রতি অত্যাচার করা হুজুরের পদবীর অযোগ্য ।% বাদশাঃ 
চতুরতা পূর্বক কহিলেন প্থী৷ সাহেব ! আমি এটাকিয়ার রাজবংশীয়দিগকে অতিশয় 
ভালবাসি এবং মান্ত করি। তোমরা! যেমন হিন্দুর গুরু ব্রাঙ্মণ, আমর! তেমনি 
মুসলমানগণের গুরু সৈয়দ। তোমাদের কন্যা যেমন অপর হিন্দু বিবাহ করিতে 
পারে না, তেমনি আমাদের কন্তা' কোন অপর মুসলমান বিবাহ করিতে পারে 
না। তোমাকে অতীব সন্তান্ত জানিয়াই তোমার পুত্রসহ আমি কন্ঠার বিবাহ 
দিতে ইচ্ছা করি। কোনরূপ অত্যাচার করা অভিপ্রায় নহে। আমি তোমার 
পুত্রগণকে মুসলমান হইতে বলি না। বরং পত়্ীই পতীর ধর্ম অনুসরণ করে, 
ইহাই জগতের সাধারণ রীতি। তুমি যদি আমীর কন্ঠারদিগকে ত্বজাতিতে মিলাইয়া 
লইতে চাও, ভাহাতেও আমি সম্মত আছি। নতুবা তোষার পুত্রেরা আমার 
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ধর্ম গ্রহণ করুক, আমি তাহাদিগকে স্বজাঁতিতে মিলইয়! লইব। এই উভয় 
প্রস্তাব মধ্যে যেটি তোমার বাঞ্ছিত হয়, আমি তাহাই স্বীকার করিব। কিন্তু 
যদি তুমি উভয়ই অস্বীকার কর, তবে আমি বলপুর্ববক তোমাকে বাধ্য করিব» 
মদণ বাদশাহের উগ্র স্বভাব জানিতেন। তিনি দেখিলেন বাদশাহের উভয় 
প্রস্তাব অস্বীকার করিলে বহুলোকের প্রাণনাশ ও জাতিনাশ হইবে । আর মুসল- 
মানকে নিজ জাতিতে মিলাইবার কোন উপায়ও নাই । অগত্যা তিনি দুই পুত্রের 
মায়া ত্যাগ করিলেন। তাহারা মুসলমান হইয়! শাঃজাদী্য়কে বিবাহ করিল। 

এইরূপে বলপুর্বক ধৃত জামাতার! কন্ঠার প্রতি অন্থরত্ত হইবে কি না তদ্বিষয়ে . 
বাদশীর অতিশয় সনেহ ছিল। তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করার জন্ত প্রচুর 
সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চ পদ দিয়াছিলেন। বাদশাহের কন্তারা অতি সুন্দরী 
ছিল। সম্রাট দেখিলেন, কন্তা! ও জাঙগাতার বেশ প্রণয় হইয়াছে এবং তাহার! 
সুখী হইয়াছে । সেই জামাতারা বিদ্বান্‌ ও কার্য্যদক্ষ লৌক। ৰাদশাঃ ভাহা- 
দ্িগকে যখন যে কার্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহারা সেই কার্যাই স্চারুরূপে 
নির্ব্বাহ করিয়া প্রশংসিত হইত। ইহাতে বাদশাহের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি 
পরিভ্রমণচ্ছলে সাতগড়ায় উপস্থিত হইয়া মদনের পুত্র ও ভ্রাতুপুত্র আরও এগার 
জনকে ধরিয়া আনিয়া মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিলেন। এবং তাহাদের সহ 
নিজের অবশিষ্ট সমস্ত কণ্ঠার বিবাহ দিলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্তের 
দৃষ্টিশক্তি কম ছিল। নে রাত্রিতে একবারেই দেখিতে পাইত না। বাদশাঃ 
কেবল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহারই দ্বারা মদনের বংশরক্ষা 
হইয়াছিল। সম্রাট, রহস্ত করিয়া মদনকে বলিতেন “বুঝেছ বিহাই ! যে অন্ধ, 
সেই হিন্দু থাকুক ; যাহার চক্ষু আছে, তাহার মুসলমান হওয়াই উচিত।» 

এই অবধি পথ পড়িল। ইহার পর অনেক নবাব ও বাদশাঃ এটাকিয়ার 
যুবক ধরিয়া তৎসহ কন্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঘটকদের পুস্তকে ২৯ জন 
এটাকিয়ার, মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাভিত্রষ্ট হওয়া জানা যায়। 
তজ্জন্ত এটকিয়ারা হিন্দু মুসলমানের কুলীন বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রথম 
যখন কন্দর্প ও কামদেব মুসলমান হইয়! শাঃজাদীন্বয়কে বিবাহ করিয়াছিল, তখন 
দেশব্যাপী অধ্যাতি এবং আন্দোলন হ্ইয়াছিল। তাহার পর পুনঃ পুনঃ এরূপ 
ঘটনা হওয়ায় তাহা অভ্যস্ত হইল। তখন আর বেশী কিছু আন্দোলন ব 
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আঙ্ষেপের কারণ হইত না। মুসলমান রাজকুমারীর! প্রীয়শঃ অতি স্থ্দরী 
হইত। যেসকল একটাকিয়ার রাজকুমার তাহাদিগকে বিবাহ করিত, তাহারা 
মুসলমান সমাজে বিলক্লণ সম্তরম পাঁইত, প্রচুর সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চপদ 
পাইত। স্ৃতরাং জাতিপাত জন্য বিশেষ ছুঃখিত হইত না। বরং অনেকে তাহা 
সুখকর জ্ঞান করিত। তাহাদের হিন্দু জ্ঞাতি কুটুম্বের! প্রথম প্রথম তাহাদের 
সহ কোনরূপ আত্মীয়তা করিত না; কিন্তু অভ্যস্ত হওয়ার পর পরম্পর আত্মী 
তা থাকিয়া যাইত এবং পরস্পর সাহাব্যও করিত। জাতিত্র একটাকিয়ারা 
হিন্দুর উত্তরাধিকারী হইত না এবং তজ্জন্ত চেষ্টাও করিত না। 
_ সর্ধত্রই মুসলমানেরা কোন বিংন্্ীকে স্বধর্শে আনিতে পারিলে মহাপুণ্য 
জ্ঞান করে। ভাঁরতবর্ধীয় মুসলমানেরা কোন ব্রাঙ্গণকে মুসলমান করিতে 
পারিলে, সমধিক পুণ্য জ্ঞান করিত। একটাকিয়াদের স্ায় সঙ্গতিপন্ন সন্তান্ত কুলীন 
রাঙ্মণকে মুসলমান করা বাঙ্গালীর নবাব ও বাদশাঃগণ অতীব গৌরবের বিষয় 
বৌধ করিতেন। মুসলমান আমীরের! সচরাচর নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় সহ 
কন্তার বিবাহ দিত। তাহা না বুটলেই একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তাহাকে 
মুসলমান করিত এবং তৎসহ কন্যার বিবাহ দ্রিত। মুসলমানেরা অনেক হিন্দুর 
কন্তা হরণ করিত) একটাকিয়াদের মুসলমান শাখা হইতে অনেক কন্তা নবাব ও 
বাদশাঃগণ বিবাহ করিয়াছেন। কিন্ত একটাকিয়াদের হিন্দুশাখা হইতে কখন 
কোন কন্া মুমলমান কর্তৃক হৃত হয় নাই। একটাকিয়ারা ধনী ছিল, তাহাদের 
অঙ্গনাগণ অস্তঃপুরে গুপ্ত থাকিত। মুসলমানের! তাহাদের বিষয় কিছুই জানিতে 
পারিত না। ইহাই তাহাদের ধর্মরক্ষার কাঁরণ বলিয়! অনুমিত হয়। পরস্থ 
একটাকিয়ার! অতিশয় প্রবল লোক ছিল, তাহাদের ঘর হইতে রমণী হ্রণ করা 
সহজ ছিল না, ইহাই দ্িতীয় কারণ বোধ হয়। 

শাঃ সম্জুদ্দীন চলনবিলের দক্ষিণে শিখাই সান্তালকে এবং উত্তরে সববুদ্ধি খীকে 
জাগীর দিয়াছিলেন। কিন্তু চলনবিল কাহাকেও দেন নাই। অখচ বিলটি 
উভয়েই দখল করিয়া লইয়াছিলেন। বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে সীমানা 
ল্‌ইয়৷ কৌন গোলযোগ হয় নাই। ক্রমে বিলের করেকটি দ্বীপ প়স্তি হইল এবং 
তাহারই অধিকার লইয়া উভয় রাজ্যে বিবাদের সুচনা! হইল। সান্তাল রাজ্যের 
অধীন টেরীগ্রাম-নিবাসী। শ্ঠামর্চান ও রামঠাদ নামে ছইজন বারেন্্র কায়ন্থ 
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চলনবিলের মধ্যে ছুইটি দ্বীপে বাস করিয়া! জলপথে দস্যবৃত্তি আরম্ভ করিল «| 
ক্রমে তাহাদের দলবল বৃদ্ধি হইল। তাহারা বিলের মধ্যে নৌকা লুঠ 
করিত এবং বিলের চতুপপার্ববর্তী গ্রামে পড়িয়া লুঠ করিয়া আনিত। ক্রমেই 
তাহাদের সাহস ও পরাক্রম বর্ধিত হইল। তারা নদী দিয়া দূরবর্তী স্থানে গিয়া 
দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল । তাহাদের বাসস্থান অন্যাপি “শাম! রামার ভিটা” নামে 
প্রসিদ্ধ। সেই দস্থ্যদিগকে দমন করিতে সীতৌড়ের রাজ এব ংভাছুড়িয়ার রাজা 
বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকারধ্য হন নাই। পরে গৌড়ের সম্্াট্‌ও তাহাদের বিনাশের 
জন্ত চেষ্টা করিলেন, তাহাদের নিবাস্বীপ অধিকার করিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে 
বশীভূত করিতে পারিলেন না । তাহারা নৌকায় থাকিয়া যমুনা, পদ্মা এবং মেঘন! 
নদীর তীরবর্তী স্থান সমস্ত উৎসন্ন করিতে লাগিল। বাদসাহী সেনা ফিরিয়া 
গেলে অমনি আসিয়া নিজ নিজ বাসঘ্ীপ পুনরধিকাঁর করিল। তাহারা ব্রাঙ্মণ- 
হত্যা করিত না, কিন্তু সর্কন্থ হরণ করিয়া তিন কাহন কড়ী এবং এক ধুতী 
চাদর দিয়! ছাড়িয়া দিত। অন্য লোকের ঘর বাড়ী দাহ করিত, সুন্দরী রমণী 
হরণ করিয়া! নিজ দলস্থ লোকের মধ্যে বিতরণ করিত অথব স্থানাস্তরে বিক্রন্ 
করিত এবং বহু লোকের ধন প্রাণ হরণ করিত। তাহাদের দৌরাস্ত্যে বাঙ্গাল! 


দেশের অর্ধভাগ প্রকম্পিত হইত। অথচ তাহাদিগকে দমনের কেহ কোন সছুপায় 
করিতে পারিলেন না । 


অবশেষে সীতোড়ের রাজ! অবনীনাথ সেই দস্থ্দ্বয়কে সন্তাবে শীস্ত করিতে 
মনস্থ করিলেন। কোলা গ্রামের কালীকিশোর আচার্য, শ্তাম! রামার গুরুঠাকুর 
ছিলেন। রাজা তীঁহীকে আনিয়া এই নিয়মে সন্ধি করাইয়া দিতে অনুরোধ করি- 
লেন যে, শ্তামটাদ ও রামটাদ প্রত্যেকে পঁচিশ খাদা অর্থাৎ ৪০০/ বিঘা ভূমি বার্ধিক 
তিন টাকা ছুই আনা জমায় আয়মা পাইবে। কালীকিশোর নিজে ছুই খাদা জমি 
্রহ্ধত্র পাইবেন। শামা বামীর অনুচরগণ সীতোড়ের সৈন্তদলে চাকরী করিবে। 
আর তাহার! ছুই ভ্রাতা! প্রত্যেকে একশত- এক টাক! বেতনে রাজার সৈশ্তগণের 
সেনানী হইবে 11 তাহাদের গত কালের কুকার্ধ্য জন্ত কোন দও হইবে ন1। 


* তৎকালে ডাকাতী করা বীর পুরুষের কাধ্য বলিয়! গণ্য ছিল। তাহাতে বিশেষ নিন 
হইতনা। .. 

+ হিলুর! অন্ধের শেষে শূন্ঠ থাকা অশ্তত জ্ঞান করিত। এজন্য বিবাহের পণ, বেতন ও 
খণ গ্রহণে অঙ্কের শেষে শৃন্ত রাখিত না । 
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তাহারা ভবিষ্যতে কোনরূপ দৌরাত্ম্য করিবে না। কালীকিশোর 
অনেক . ইতন্ততঃ করিয়া সন্ধি করাইতে সম্মত হইলেন। শামা রাম! 
গুরুর উপদেশ লঙ্ঘম করিল না। কেবল আয়মা ৮**/ বিঘা স্থলে 
১*৮/ বিঘা লইয়া অন্তান্ত সমস্ত প্রস্তাব শ্বীকার করিল। তদবধি পীতোড়রাজ্য- 
ধ্বংস পর্য্স্ত শাম! রামার বংশ সান্তাল-রাজোর সেনাপতি ছিল। তাহাদের বংশী- 
কনের! এখনও অষ্টমিন্স গ্রামে বাস করিতেছে । গৌড় বাদশাঃ শামা রামাকে 
ধরিয়া দিতে রাজা অবনীনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা 
হেতু সম্মত হন নাই। অধিকস্ত তিনি ইহাও বাদশাহকে জানাইলেন যে, শামা 
রামাকে দণ্ড করিলে পুনরায় ডাকাতী ও নানারূপ অশীস্তি আরম্ত হইবে। 

জাগীর লাভের পর রাজা কংসরামের আধিপত্যসময়ে সাতোড়ের রাজার! 
আরও পাঁচ পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন। একটাকিয়ারাও মধুখার আধিপত্য- 
কালে রামবাজু, প্রতাপবাজু, সোণাবাঁজু এবং বড়বাঁজু নামে চারি পরগণা জমিদারী 
পাইয়াছিলেন। ইহাতে উভয় রাঁজ্েরই পরাক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। সীতোড় 
চলনবিল হইতে দূরে ছিল, কিন্তু সাতগড়া চলনবিলের মধ্যে ছিল। শীম! রাম! 
রাজা অবনীনাথের চাকরী শ্বীকার করায় সমস্ত চলনবিল সীতোড় রাজ্যের অধীন 
হইল। তাহাতে অপমান এবং অস্থবিধা দেখিয়া ভাছুড়িয়ার রাজা গণেশনারায়ণ 
খা চলনবিলের ন্ধাদ্ধি করিয়া সীমা নির্দিষ্ট করিতে রাজা অবনীনাথের নিকট 
প্রস্তাব করিলেন। অবনীনাথ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বিবাদ এবং যুদ্ধোদযোগ 
হইল। অবনীনাথের সেনার প্রায় সমস্তই হিন্দু এবং সেনাপতিগণ ব্রাহ্মণ এবং 
কায়স্থ। একটাকিয়াদের হিন্দু সাজ অপেক্ষাও মুসলমান সমাজে মান্য বেশী 
ছিল এবং মুসলমানেরাই তাহাদের প্রধান সহায় ছিল। গণেশের সৈন্তের 
অধিকাংশ মুসলমান এবং সেনাপতিগণ পাঠান ছিল। শামা রামা জলপথে 
ভাছুড়িয়ার উপর পড়িয়া লুঠ পাট আরম্ভ করিল। গণেশ চলনবিল ঘুরিয়া 
সাতোড় রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা অবনীনাথও তাহার প্রতিকার জন্য 
সসৈস্তে উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে কালীকিশোর মধ্যবর্তী হইয়। সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেন। " 

কালীকিশোর আচার্য প্রথমে গণেশের নিকট গিয়া কহিলেন প্যাহাতে 
আপনাদের উভয় রাজার জয়লাভ হয়, উভয়ের সুখ ও সম্মান বৃদ্ধি হয়, আনি 
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এমন সছুপায় করিতে পারি। আপনি সেই নিয়মে সন্ধি করুন| গণেশ কহিলেন 
“উয় পক্ষের জয় কিরূপ |” কালীকিশৌর কহিলেন প্ভাহা পরে বলিব ॥ যদি 
আপনি চলনবিলের উত্তরার্ধ পান এবং আপনার লম্মান বৃদ্ধি হয়, তবে আপনি 
সম্মত হন কি না?” গণেশ সম্মতি দিলেন। পরে কালীকিশোর অবনীনাথের 
নিকট প্ররূপ মন্ধিতে তাহার সম্মতি লইলেন। তাহার পর কালীকিশোর গণেশের 
পুত্র যছুনারায়ণের সহ অবনীনাথের কন্ঠা। নবকিশোরীর বিবাহ দিয়া চলনবিলের 
উত্তরার্ কন্ঠাকে যৌতুক দিতে বলিলেন। উভয়েই কুলীনত্রাঙ্ষণ এবং রাজা। 
অবনীনাথ বাংস্তগোত্র এবং গণেশ কাশ্তপগোত্র। উভয়েরই পুত্র কন্তা সুন্দর । 
স্তুতরাং সেই প্রস্তাব উভয়েই সাগ্রহে স্বীকার করিলেন। কাটাকাটি, লুঠপাট, 
প্রজাপীড়নের পরিবর্তে আমোদ প্রমোদ ও পুণ্য প্রতিষ্ঠায় ঘুর সহ নবকিশোরীর 
বিবাহ হইল। রাজা অবনীনাথ চলনবিলের উত্তরার্ঘসহ বহুলক্ষ টাকার 
দ্রবাজাত যৌতুক দিলেন। গণেশ কহিলেন “্যছু আমার এ পর্য্ত্ত একমাত্র 
পুক্র। যদি ভবিষ্যতে অন্য পুত্র হয়, তথাপি জো পুত্রই রাজ্য পাইবে। স্থতরাং 
আমি সর্ধন্ছই এই পুত্র ও বধূকে দিতে পারি।” যাহা হউক, তিনি নিজের 
অর্ধরাজ্য তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে দীন করিলেন! উভয়পক্ষ হইতে জয়ধ্বনি হইল। 
যুদ্ধের পরিবর্তে নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং মহোৎসব হইলস। উভয়পক্ষ বহুতর দান 
বিতরণ করিলেন। কালীকিশোর উভয় রাজার নিকট নানারূপ পুরস্কার এবং 
্রহ্ধত্র পাইলেন। উভয় রাজারই সম্মান ও পরাক্রম বৃদ্ধি হইল। গণেশ 
মহাননদে সাতগড়া় প্রত্যাগমন করিলেন । 

অল্পদিন মধ্যে গৌড়বাদশাহের মৃত্যু হইল। তাহার বড় বেগমের পুত্র 
আজিম শাঃ বয়সে ছোট ছিলেন এবং ছোট বেগমের পুত্র নসেরিৎ শাঃ বয়সে 
বড় ছিলেন। উভয়েই সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন। আজিম শাঃ গণেশের 
সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন। গণেশ তাহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিয়া 
নিজ দলবল ও রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তাহার নৃতন বৈবাহিকের 
নিকটও সাহায্য চাহিলেন। রাজ! অবনীনাথ শামা রামার অধীনে দ্বাদশ সহত্র 
সৈন্ত পাঠাইলেন। গণেশ নিজের বিশ হীজার সিপাহী এবং বৈবাহিকের বার 
হাজার, মোট বত্রিশ হাঁজার সৈন্য লইয়া আজিমের সাহাধ্যার্থ চলিলেন। 

তখন সাতগড়া হইতে গৌড়ে যাইবার ছুইটি পণ ছিল। একটি চলনবিলের 
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উত্তরবর্তী, অপরটি দক্ষিণবর্তী । গণেশ উত্তরবর্তী পথে আজীম শাহের সহ যোগ 
দিতে গৌঁড়াভিমুখে চলিলেন। কিন্তু আ্ীম শীঃ শক্রতাড়িত হইয়া সে দিকে 
ঘাইতে পারিলেন নাঁ। তিনি দক্ষিণবর্তী পথে লাতগড়। চলিলেন। নসেবিৎ শাঃ 
আজিমের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। 

তালোরের নিকট উভয় ত্রীতার যে যুদ্ধ হইল, আজিম তাহাতে হত হইলেন। 
এ দিকে গণেশ আসিয়া গৌড়নগর.অধিকার করিলেন। নসেরিৎ সংবাদ পাইয়া 
ফিরিয়া আমিলেন, কিন্তু গণেশের সহ যুদ্ধে তিনিও হুত হইলেন । নসেরিতের 
কোন সন্তান ছিল না। আশ্মানতারা নামে আজিম শাহের একটি নাবালিকা 
কন্ঠা মাত্র ছিল। মুসলমান-রীতি অনুসারে স্ত্রীলোকে রাজত্ব পাইতে পারে 
না, সুতরাং গণেশ নিজেই সম্রাট হইলেন । একটাকিয়ার রাজারা হিন্দু মুদলসান 
উভয় জাতিরই সমান ভক্তিপাত্র ছিলেন, সুতরাং কেহই তাহাকে কোন বাধা 
দিল না। তিনি রাজা অবনীনাথকে সহায়তার পুরস্কারত্বরূপ চারি পরগণ! 
জমিদারী দিয়াছিলেন। নসেরিতের ও আজিমের বেগমেরা গণেশের উপপত্থী- 
রূপে গৌড়ের রাজ প্রাসাদেই থাকিলেন। গণেশের নিজ পরিবার পাওুয়াতে 
থাকিত। মীর ফজন্দি হোসেন লিখিয়াছেন যে “রাজ! গণেশ বেগমদিগকে গোঁপনে 
নিকা করিয়াছিলেন। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন প্রায় মুসলমানের 
গ্যায় চলিতেন । আবার ষখন তিনি পাওুয়াতে থাকিতেন অতি নিষ্ঠাচারী 
ব্রাহ্মণের ন্াঁ় সদীচারে থাকিতেন। হিন্দু মুগলমান উভয় জাতিই তাহাকে 
স্বজাতি জ্ঞান করিত। তিনি বেগমদের নামে গৌড়নগরে অনেক দর্খাঃ ও 
মন্জীদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আবার পাওয়া, টড এবং বাট্রাতে নিজনামে 
বহুতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তিনি অতি মিষ্টভাষী ও শিষ্টাচারী 
ছিলেন। তিনি উভয় ধর্মেরই উৎসাহ দিতেন । কিন্তু কাহাকেও ভিন্ন ধর্মের 
নিন্দা করিতে দিতেন না। তিনি পরমস্ত্রখে বিশ বংসর সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া 
উপরত হইলে তৎপুক্র যছুনারায়ণ খা সম্রাট হইয়াছিলেন। 
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গণেশ সম্মুখ যুদ্ধে মুমলমান সম্াকে নষ্ট করিয়! প্রকাস্তরূপে সম্রাট 
হইয়াছিলেন এবং তিন পুরুষ বরাবর রাজত্ব করিগলাছিলেন। মহারাষ্ট্রে শিবজী 
এবং গঞ্জাবে রণজিৎ সিংহভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজা এরূপ করিতে পারেন 
নাই। যদি গণেশের সন্তানেরা বরাবর স্বধর্শে থাকিতেন, তবে এই ঘটনা ভাদুড়ী- 
বংশের এবং সমস্ত বাঙ্গালীর 'বড়ই গৌরবের বিষয় হইত। কিন্তু যছুনারায়ণ 
মুদলমান ধন্ম গ্রহণ করায়, বাঙ্গালী হিন্দুর! ভাদুড়ীবংশের বৈষয়িক উন্নতি স্বজাতির 
গৌরব জ্ঞান না করিয়া বরং কলঙ্ক ভ্ঞান করিতেন। যছু মনতযুদ্ধে পটুতা জন্য 
যদুমল্প নামে খ্যাত ছিলেন। সেই যছুমন্্ ( যদ্মীল ) শব্দের অপত্রংশে ফেরেস্তা 
তাহার নাম চেতমল লিখিয়াছিলেন। গণেশের জীবদ্দশাতেই যছু আজিম শাহের 
কন্ঠা আশ্মানতারার প্রতি আক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধনবান্‌ লোকের 
পক্ষে উপপত্বী রাখ এবং যবনী গমন দৃষ্য ছিল না। আশ্মানতারার মাতা 
গণেশের উপপত্বী ছিলেন। সুতরাং গণেশ যদুকে নিবারণের কোন চেষ্টা করেন 
নাই। যছু সম্রাট হওয়ার তিন বংসর পর আশ্মানতারার গর্ভ হইল। তিনি 
যদুকে কহিলেন “আমি বাদশাহের কন্ঠা ; আমার সন্তান দ্বণিত জারজ হইবে, ইহা 
আমি সহ্‌ করিতে পারি না । তুমি যদি আমাকে বিবাহ না কর, তবে আমি 
আত্মহত্যা করিব 1” যছু নানাস্থান হইতে পণ্ডিত আনাইয়া কৌশলে ত্াহা- 
দিগকে প্রশ্ন করিলেন যে, “্যবনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ব্রাহ্মণে তাহাকে 
বিবাহ করিতে পারে কি না?” প্ডিতের! কহিলেন “যবনীকে হিন্দুয়ানী 
করা যায়, কিন্ত তাহার! শুদ্রাণী হয়। ব্রীক্ষণের সহ তাহার বিবাহ লোকতঃ 
ধর্মীতঃ অসিদ্ধ। দ্বাপর যুগে গর্গমুনি .যবনীগর্ভে কালযবনকে উৎপাদন করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু বৈধবিবাহ হয় নাই। ক্ষত্রিয় রাজারা! শ্লেচ্ছবনাদি-রাজকন্তা 
সময়ে সমরে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্ত ব্রাহ্মণের তাদৃশ বিবাহ কোন শাস্ত্রে বা 
ব্যবহারে নাই।” যছু সনাতন ধর্মে থাকিয়৷ আশ্মানতারাকে বিবাহ করিবার 
কোন পন্থা না পাইয়া নিজেই মুসলমান .হইলেন এবং জেলালুদদীন নাম ধারপ- 
পূর্বক আশ্মানতারাকে বিবাহ করিলেন। 


চতুর্থ অধ্যায়। ্‌ ৭৩. 
যহুর মাতা বৃদ্ধা রাসী ্রিপুরা, যহুর পরী রাণী নবকিশোরী এর যছুর শিশুপু্ 
অনুপনারাণ পাঁওুয়াতে ছিলেন । রাণীর এই ছূর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া দলবল 
সহ গড়ে উপস্থিত ইইলেন। তাহাদের আগমনে ষছু আশ্মানতারা সহ 
গৌড়ের ছুর্গে প্রচ্ছন্ন থাঁকলেন। রাধী কিশোরী ছুঃখে ও ক্রোধে লক্জা ত্যাগ. 
করিয়া খঙ্াহস্তে উগ্রচণ্ডার স্ায় আশ্মানতারাকে কাটিতে বাহির হইলেন, 
কিন্তু ছর্গে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাণী ত্রিপুরা 
সমস্ত সৈশ্ত, সামন্ত, অমাত্য, ভূত্য এবং প্রজাগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন 
পশান্ত্রমতে জাতিপাত অপমৃত্যুর তুল্য। যছুর জাতিনাশ হওয়াতে সমস্ত স্বত্ব. 
নাশ হইয়াছে । এখন তৎপুত্র এই শিশু অন্ুপনারায়ণ সাম্রাজের গ্রক্কৃত অধি- 
কারী। আমি তাহাকে বাদশাহী দিব। তোমরা আমার সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা 
কর। তোমরা! পুরুষানুক্রমে একটাকিয়ার আশ্রিত ও প্রতিপালিত। তোমাদের 
রক্তমাংদ একটাকিগ্ার অন্নে গঠিত। তোমরা ভয় এবং লোভ ত্যাগ করিয়! 
ধর্ের প্রতি দৃষ্টি কর। এই শিশুকে উপেক্ষা করিলে তোমাদের ইহকাল 
পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে।» রাণী কিশোরী এবং অন্তান্য রাজমহিলাগণ 
অমনি তীব্র করুণ স্বরে রোদন আরম্ভ করিল। এই রোদনধবনিতে গৌড়ের 
রাজভবন প্রতিধ্বনিত হইল। 
মতাস্থ সকলেই দুঃখিত হইল, কেহ কেহ অশ্রুমৌচন করিল) কিন্তু কেহই 
সাহস করিয়া তাহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইতে পারিল না। তাহিরপুরের 
রাজ! জীবনরায় যছুনারারণের মাস্তে৷ ভাই এবং দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিছু 
দূরবর্তী সম্পর্কে রাণী কিশোরীরও মামাতো ভাই। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা 
করিয়! বিনীতভাবে কহিলেন “মহাঁরাণী যাহা বলিলেন, তাহাই শান্দ্রঙ্গত বটে। 
কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সকল ব্যবস্থাই পরিবর্তিত হয়। বর্তমান অবস্থার 
ধরশত্রষ্ট রাজাকে ব্চ্যিত করিতে গেলে প্রচুর অনিষ্ট হইবে। দেশ মধ্যে 
সুদলমাঁনেরা অতি প্রবল। আপনকার সৈন্য ও সেনাপতির সারাংশ মুসলমান। 
মহারাজ মুসলমাঁনধর্শ গ্রহণ করায় তাহার! অতিশয় তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা 
অবস্ঠই তীহার পক্ষ হইবে। মহারাঞ্জ নিজে অতি বুদ্ধিমান্‌ বীরপুরষ। তাঁহাকে 
রাজ্যন্ষ্ট কর! আমাদের অসাধ্য । তিনি কেবল লজ্জা প্রযুক্ত পলাইয়৷ আছেন, 
তিনি ভীত হন নাই। আপনারা তাহার বিরোধী হইবে অনেকের প্রাণ নাশ 


৭৪ বাঙ্গালার দামীজিক ইতিহাস। 


অবশিষ্টের ধর্মনাশ হইবে। একটাকিয্বায় জলপিও্ড পোপ পাইবে। আপনারা 
এই সংকল্প ত্যাগ করুন। ভাছুড়ীচক্রই একটাকিয়ার প্রকৃত রাজ্য । আপনারা 
তাহাতে অন্ুপকে রাজা করুন। তাহাতে বোধ হয় খাদশাঃ কোন আপত্তি 
করিবেন না। যদি করেন, তবে আমর তাহাকে নিবারণ করিব। আশ্মানতার। 
গোৌড়বাদশাহের কন্ঠা। তাহার সন্তানকে গৌড়ে বাদশাহী করিতে দিন। ইহাতে 
দশদিক রক্ষা হইবে এবং সর্বত্র মঙ্গল হইবে।” সভাস্থ সকলে অমনি 
সাধু সাধু! বলিয়া তাহার মতের পৌষকতা করিল। রাণীর৷ও অবশেষে 
দেওয়ানজীর উপদেশই অনুসরণ কর! কর্তব্য স্থির করিলেন। 

রাণীদের সাতগড়া গমন জন্ত নৌকা সংগৃহীত হইল। গৌড়ের ছত্র দণ্ড 
লিংহাসন এবং গৌড় ও পাঙুয়ার রাজপ্রাসাদ হইতে ধাবতীয় উৎকৃষ্ট মূল্যবান্‌ 
দ্রব্য সেই সকল নৌকায় বোবাঁই করা হইল। তাহার পর;বৃদ্ধা রাণী জীবন 
রায়কে তোষাখানা খুলিয়া দিতে হুকুম দিলেন। দেওয়ানজী নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া 
যছুর নিকট এত্তেলা দিলেন ৷ যছু কহিলেন “তোষাখানা খুলিয়া দাও, মাতৃদেবীর 
যাহা ইচ্ছা তাহাই লইয়া যাইতে দাও, তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র চলিয়া যান 
তাহারই চেষ্টা কর।” অনুমতি পাইয়া জীবন রায় সমস্ত ধনাগার খুলিয়া দিলেন । 
রাণীরা সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া সাতগড়া চলিলেন। যছু দূত দ্বার! জননীকে 
প্রণাম পাঠাইলেন। বুদ্ধ রাণী সক্রোধে কহিলেন “আমার যছ এখন নাই, সে 
মরিয়াছে।% তাহার ক্রোধ দেখিয়া দূত ভয়ে পলায়ন করিল। 

রাণীদের প্রস্থানের পর যছু ছুর্ণ হইতে বাহির হইয়া রাজকার্ধ্য আরন্ত 
করিলেন। তিনি নামের মোহর পরিবর্তন করিয়া জেলালুদ্দীন শাঃ নামে মোহর 
করিলেন। তিনি ধর্ষ্মোপাসন! বিষয়ে গোঁড়া মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি 
প্রত্যহ পাঁচ সন্ধ্যা নমাজ পড়িতেন; প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর কোরাণ পাঠ 
করিতেন; রমজান ও মহরমের রোজ অর্থাত উপবাস করিতেন এবং যাবতীয় 
মুমলমান পর্ব যথারীতি নির্বাহ করিতেন। কিন্তু আহার ব্যবহারে পূর্বাবৎ 
হিন্দু-পদ্ধতি স্থির রাখিয়াছিলেন। তিনি কখন বিছানায় বসিয়৷ আহার করিতেন 
ন।; ব্রাহ্মণের অথাগ্ত কোন দ্রব্য থাইতেন না এবং দ্ান না করিয়া ভোজন 
করিতেন-না। তিনি পাওুয়ায় দেবসেবার ব্যয় পূর্বাবৎ রাজকোষ হইতে দিতেন। 
তিনি গৌহত্যা এবং পিতৃকুলে বিবাহ পুর্বরবৎ নিষিদ্ধ রাখিয়াছিলেন। প্রান্ত 


চতুর্থ অধ্যায়! থ্৫. 


স্থানে কেহ কোন ধর্মের নিন্দা করিলে কঠিন দণ্ড হইত.। তাহার হিনু মুসল- 
মান কর্ণচারিগণ সকলেই পূর্বব্ৎ থাকিল। তাহার হিন্দু উপপর্থীগণ বিদায় 
প্রার্থনা করায় তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। নংক্ষেপতঃ 
একটাকিয়ার রাজার! যেমন সমদর্শী এবং সমতাপ্রিয় ছিলেন, যছু মুসলমান 
হইয়াও তন্পই থাঁকিলেন। দিনরাজ ঘোষ নামক একজন উত্তররাছী 
কুলীন, কায়স্থকে তিনি উত্তর বাঙ্গালার নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্াছারই 
সন্তান দিনাজপুরের রাজা। 

রাণীরা সাতগড়ায় আসিয়! ভাছুড়িয়৷ এবং বাজুচতুষ্টর অধিকার করিলেন। 
তাহার পর ছিন্দ।বানু প্রভৃতি আর তিনটি পরগণা অতিরিক্ত দখল করিলেন । 
একটাকিয়ার রাজার! গৌড়বাদশাকে যেরূপ নর্মা( নজরান! ) ও রাজন্থ দিতেন, 
রাণী ত্রিপুরা তাহা বন্ধ করিয়া অন্ুপের অভিভাবিকারূপে রাজ্য শাসন করিতে 
লাগিলেন। অন যর কুশনির্শিত মূর্তি দাহ করিলেন। জাভিভ্রষ্ের শ্রাদ্ধ হয় 
না, এ জন্য তিনি মস্তক মুগন ও স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়! প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ॥ 
এই অবধি রাণী নবকিশোরী বৈধব্য আচরণ করিড়েন। জেলানুদ্দীন সমস্ত 
সংবাদ পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন আপত্তি করিলেন না। 

ইহার পর পঞ্চম বৎসরে অন্থুপের যোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। রাণী 
ত্রিপুরা গৌড় হইতে প্রচুর ধনরাশি আনিয়াছিলেন, তিনি সেই অর্থবলে 
মহাধূমধামে অন্ুপের বিবাহের এবং রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিলেন | 
তিনি যছকে কোন কথ কিছুই জানান নাই। কেবল রাণী কিশোরী, বাদশাকে 
এইবপ ব্যঙ্গ করিয়া নিমন্ত্রপত্র পাঠাইয়াছিলেন। যথা-_ 

_ খ্রবল প্রতাপানিত শ্রীল শ্রীঘুক্ত জেলানুদ্দীন শাঃ বাহাছুর রাজোন্নতিযু-_ 
লক্বা। ষেলীম পূর্বক নিবেদনর্ধ বিশেষ-_ 

মৃত মহারাজ যছনারায়ণ শর্শ খ! সাহেবের পুত্র রমান্‌ অন্থপনীরারণ শর খা! 
মাহেবের গুভ বিবাহ ও ভাদুড়ীরাব্যে :খভিষেক হইবে। পত্র ত্বারা নিমন্ত্রণ 
করিলাম। হুত্ুর আলি বেগম সাহেবা সহ আগমন পূর্বাক শ্ীমানের কলাখ 
প্রার্থনা করিবেন এবং সময়েচিত স্াসৌষ্টব করিবেন। ইতি-- 

. আজ্ঞাধীনা-+ ; 
- জ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ। 
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বাদশাঃ সেই পত্র পাইয়া চিন্তা করিলেন “যছুনীরায়ণ প্রকৃতই এখন মৃত। 
ষছুর মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলই আছে। কিন্তু এখন আমার সহ 
তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। যছুর মাত! সর্বদা যছুর দীর্ঘ ভীবন প্রার্থনা 
করিতেন, যছুর ব্যারাম হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিঝ়্া তাহার শুরা করি" 
তেন এবং ষদুকে দেখিলে তাহার আননের সীমা থাকিত না। সেই মা এখন 
আমাকে দেখিতে চান না, আমার নাম শুনিতে পারেন না, সর্বদা আমাকে 
শাপদেন। যে সকল লোক যদুর পাদোদক এবং উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া পুণ্য 
জ্ঞান করিত, এখন আমি স্পর্শ করিলে তাহাদের অন্জল অপবিত্র হয়। তবে 
আমি কি সেই যছুনারায়ণ দেবশর্্া আছি? ভদ্রং ন কৃতং-আমি ভাল 
কাজ;করি নাই। যে কোন ব্যক্তি যখন ইচ্ছা তখনই মুসলমান হইতে 
পারে, কিন্তু নূতন কেহ সহশ্র তপন্তা করিয়াও যছুর স্তায় কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে 
পারে না। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হইতে পারিব না। আত্মগ্নানি প্রকাশ 
করিলে মুসলমানেরাও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। অতএব মনের ভাব গোপন রাখাই 
উচিত। এখন রাণীর পত্রের কি উত্তর দেই ? 

তিনি অনেক চিন্তা করিয়া রাঁণী কিশোরীকে কি পাঠ লিখিবেন, তাহা স্থির 
করিতে পারিলেন না। এজন্ঠ নিজ পক্ষ হইতে কোন উত্তর না দিয়া বেগমের 
পক্ষ হইতে লিখিলেন যে-_ 

প্রবল প্রতাপান্বিতা সনি শ্রীযুক্তা সি 

রাজোন্নতিষু-_ 

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ-_ 

উ্রুত বাদশাহের নামিক আপনকার প্রেরিত পত্রে শ্রীমান্‌ অন্ুপনারায়ণ 
বাবাজীর শুভ বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক সংবাদ প্রান্তে রযুত বাদশাঃ নামদার 
এবং আমরা সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। স্বর্গীয় মহারাজ গণেশ- 
নারারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত পাওয়ার দেবালয়ে এবং গড়ের মন্জীদে প্রীমানের 
কল্যাণার্থ পূজা! ও উপাসনার আদেশ করা হইল.। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ শ্ীতুত রাজা 
জীবন রায় দেওয়ানজীকে অতিষেকমামন্্রী সহ পাঠাইলাম। জজ্জা প্রযুক্ত 
আমি ও বাদশাঃ নিজে যাইতে পারিলাম না । অপরাধ ক্ষমা করিবেন ইতি-_ 

| আজাধীনা শ্রআশমানতারা বেগম । 
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রাজী কিশোরী লেখা পড়া জানিতেন। তিনি যহুর হস্তাক্ষর দেখিয়া চিনিতে 
পারিলেন। যছর প্রেরিত ঠা! চিঠি এবং অভিষেকসামগ্রী পাইয়া স্বামীর 
পূর্বপ্রেম রাণীর মনে নবভাঁবে উদ্দীপিত হইল। পুরাতন শোক আবার নূত্তন 
হইল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন “মামি রাজীর কন্া, মহারাজার 
রাণী। পর়ত্রিশ বংসর বয়স পর্যযত্ত কখন কোন রকম দুঃখ কষ্ট পাই নাই। 
চব্বিশ বৎসর শ্বামীর কাছে ছিলাম, মে কখন কোন অপ্রিয় কার্ধ্য করে নাই 
কিংবা কখন একটি কটু কথাও বলে নাই-_ 

আহা! প্রেমতরুরূপে ছিল কেন বা নিদয় হলো 

এই বলিয়া তিনি মন্তকে করাঘাত করিলেন এবং মুচ্ছিত হইয়! ভৃতলে 
গড়িলেন। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সমস্ত লোক ব্যস্ত হইল। 

পুরন্ধীগণ এবং দাসীরা নানীপ্রকার গুশ্রধা করিতে লাগিল। কেহ বাতাস 
দিল, কেহ মাথায় গোলাপজল দিল, কেহ বুকে পিঠে শতধোত স্ব 
মালিশ করিল। তাহার মৃচ্ছ্ণর সংবাদ মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত রাজবাটীতে ও সমস্ত 
সহরে প্রচারিত হুইল। চারিদিক হইতে লৌক দৌড়িয়৷ আসিল। বাণী 
কিশোরীর সংস্তা হইল, কিন্তু শোক ছুঃখের ন্যুনতা৷ হইল না। 

হিন্দু রমণীরা প্রথম বয়সে কোন কর্তৃত্ব করিতে পারিত না, কিস্ত বেশী বয়সে 
সংসারের সমস্ত কর্তৃহ্ই তাহাদের হাতে পড়িত। বিশেষতঃ পুত্রবধূর উপর 
বশুড়ীর প্রভৃত্বের সীম! ছিল না। রাণী ক্রিপুরা বধূর মূচ্ছ্ার কারণ শুনিয়া 
কুদ্ধ হইলন। আজ অন্ুপের অভিষেক-_শুভদিন জন্য বেশী গালাগালি দিলেন 
না; কেবল উগ্রভাবে কহিলেন “কি লো বৌ! এত বেলা হলে! তুই মঙ্গলচণ্ডীর 
পুজায় বমিন্‌ নাই, পুরণো৷ কান্দা কান্দছিস। যা গিয়েছে তা হাতের বালাই 
পায়ের বালাই গিয়েছে, যা আছে তারই মঙ্গল দেখ,। তুই কি এই গুভদিনে 
সেই অপিশ্ডিয়ার জন্য কেদে আমার অন্থুপের অমঙ্গল কণ্র্বি?” শীশুড়ীর 
তর্জনে রাণী কিশোরী ভয়ে ব্যস্ত হইলেন। তাহার শোকাবেগ অক্ঞাতসারে 
অন্তহিত হইল। তিনি উঠিয়া! শীসুড়ীকে প্রণাঁষ করিলেন এবং অগৌখে গরদের 
ধুতী ও নামাবলী পরিয়া পূজার জন্য চণ্ডীমগ্পে গেলেন । 

যদ, রাণী ত্রিপুরার একমাত্র সম্তান এবং সমগ্র গ্গেহের পাজ্র ছিলেন। জাতি- 
পাত অবধি সমস্ত মাতৃদ্ধেহ তীহার ভাগ্য হইতে বিস্বলিত হইয়া অন্থুপের উপর 


চা 
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পড়িয়াছিল। রাণী জানিতেন, শান্ত্রমতে পুজ, পৌক্র, গ্রপৌল্র তিনই সমান। 
হ্ৃতরাং তিনি অনুপকেই একমাত্র সন্তান জ্ঞান করিতেন।, গৌড়ের সমস্ত রাজ 
বৈভব তিনি সাতগড়ায় লইয়া আসিয়াছিলেন এবং ঘত্বপূর্বক অন্ুপের জন্য 
রাখিয়াছিলেন। এখন তাহা স্বীরা তিনি মহানন্দে সাতগড়া সুশোভিত করিলেন। 
হিন্দু রমণীর মুদলমানীদের ম্যায় তত বেশী পরদানসিন ছিলেন না। রাণী 
ত্রিপুরা বৃদ্ধকালে বাহির বাড়ীতে যাইতেন। তিনি রাজগ্দীতে বসিতেন না 
বটে, কিন্তু বাহির দরবারে পৃথক্‌ আসনে বসিয়া নিজে রাজকাধ্য করিতেন। আস্থা 
তিনি অনুপ ও তীহার পর়ীকে কোলে করিয়া গ্রীকাশ্থ দর্বারে সিংহাসনে 
বসিলেন। তাহার পর একত্র ছুই হাতী বাধিয়া তাহার উপর হাওদায় চড়িয়! 
নব দম্পতি সহ সমস্ত নগরে গন্ত ফিরিলেন। তাহার ধনের অভাব ছিল না। 
সপ্তাহ পর্য্যস্ত অত্র দান বিতরণ করিলেন। সাতগড়া দ্বীপে যে কেহ আসিল, 
তাহাকেই অন্ন বস্ত্র দিলেন। পগ্ডিত ত্রাহ্মণদ্িগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। 
অন্ত ব্রাঙ্মণদিগকেও যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। সমস্ত কয়েদীদিগকে 
মুস্ত করিয়া পথখরচা দিলেন। কুটুম্বদিগকে মহার্থ বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া 
লৌকিকতা করিলেন। তৃত্যদিগকে প্রচুর ইনাম দিলেন। সমস্ত প্রজার এক 
বংসরের খাজনা মাফ দিলেন। জেলালুদ্দীনের প্রেরিত লোকদিগকেও প্রচুর 
পুরস্কার দ্িলেন। তন্মধ্যে একজন মুসলমান কর্মচারী রাণীর মন বুঝিবার 
জন্য কহিল প্রাণী মা! আপনার পুত্রের_৮। বৃদ্ধা রাণী অমনি কহিলেন 
“আমার পুত্র, গোল্র, সর্বস্ব এই অনুপ; পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।» 
বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তীহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। রাজা জীবন রায় 
সক্রোধে ভ্রভঙ্গি করিবামাত্র অমনি সেই মুসলমানটি দুরে সরিয়া গেল। 

রামী কিশোরী নিজের শাড়ী এবং অলঙ্কারগুলি একটি ঝালি ( পেটরা ) 
ভরিয়া জীবন রায়ের সহ আশমানতারাকে উপচৌকন পাঠাইলেন। তিনি 
বৈধব্য বেশ ধারণকালে ভগ্ন শীখা খাঁড়,র টুকরাগুলি একটি কোটায় রাখিয়া- 
ছিলেন, এখন সেই কোটাটি বাদশাকে উপহার পাঠাইলেন। 

বেগমকে রাণী কিশোরী এইরূপ চিঠি-লিখিলেন যে-_ 

 লকল-মঙ্গলালয়া প্রীপ্রীমতী আশমানতারা বেগম বাহাছুরা 
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আঁশীর্বীদ পূর্বক নিবেদনঞ্চ বিশৈষ__ | ১ 
দেওয়ানজী সাহেব সহ তোমার প্রেরিত নালা 
লাভ করিলাম। তোমাদের "আশীর্বাদ প্রীমানের অভিষেক নির্কিে নুসম্পর 
হইয়াছে । আমি বিধবা, আমার শাড়ী ও অলঙ্কার অব্যবহীর্ধ্য। অনুপের 
ধধুকে রাধী-মা সমন্তই নৃতন তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমার বদন 
ভূষণ তোমাকে পাঠাইয়া দিলাম। তুমি ভাগ্যবতী তাহা ব্যবহার করিয়া সার্থক 
করিবা। আমি পাগল হইফ়াছি জানিয়া সকল দোষ ক্ষমা করিবা ইতি। 
আশীর্বাদিকা 
প্লীনবকিশোরী দেব্যাঃ। 


তিনি বাদশাকে যে কৌটা পাঠাইলেন, তন্মধ্যে একটু ভূর্পত্রে নিয়লিখিত 
কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন, যথা-_ 
যবনীর তরে যদি স্বামী দেয় জাতি। 
কি পাঠ লিখিবে তারে কহ গৌড়পতি ॥ 
মিলন সম্ভব নহে যে পতির সনে। 
তার বাড়া শত্র আর নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
ু্ধ্যপ্রিয়৷ সরোজিনী দর্ধলোকে কন । 
মিলন সম্ভব নাই অতি দূরে রয় ॥ 
প্রথর তপন তাপে শোঁষে সরোজল। 
জল বিনে দিনে দিনে শুখায় কমল ॥ 
তেমনি বিরহ-তাঁপে শৌষে প্রেমনীর। 
দেহ মন শুক, প্রাণ যায় রমণীর ॥ 
ধর্ধার্থে রমণীগণ পতিব্রতা হ্য়। 
ধন্মার্থে কিশোরী পতি ছেড়ে দূরে রয় 
জীবিত থাকিতে পতি, বিধবা কিশোঁরী। 
হেন অভাগিনী কেবা আছে মরি মরি ॥ 
জেলালুদ্দীন দেওয়ানজীর নিকট অন্ুপের ধূমধামে অভিষেক এবং তাহাতে 
বৃদ্ধা রাণীর উৎসাহ গুনিয়৷ হাঁদিতে হাসিতে কহিলেন, “রাণী-মা! গৌড়ের 
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৮০ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাঁস। 


সিংহাসন অন্ুপকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা দিয়াছেন। আমি সাহাধ্য ভিন্ন 
কার কোন কার্্যেই বাধ! ফেই নাই। তবে স্তীর আক্ষেপ কি?” তাহার পর 
তিনি রাণী কিশোরীর গ্রেরিত উপহার পাইনা নীরবে আত্মমীনি ভোগ কয়িতে 
লাগিলেন । ও | 

তবতুঃপর রাণী কিপৌরী ক্রমেই ক্বঠৌরতর ব্রত আরম্ভ করিলেন, তিনি 
মাসে মাসে গ্রায় আঠার দিন উপবাস করিতেন। তাহার শরীর ক্রম; শুষ্ক ও 
দুর্বল হইল। চতুর্থ রৎদরে তাহার গঙ্গা-প্রাপ্তি হইল.। জেলানুদ্দীন সমস্ত 
অবস্থার তাত্ত রাখিতেন। সাধৰী স্থশীল! কিশোরীর অকানমৃত্যুর তিনি নিজেই 
একমাত্র কারণ ইহা জানিয়া বাঁদশাঃ একান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে" 
ছিলেন, এমন সময়ে আশমানতারা উপস্থিত হইয়া তাহার রোদনের কারণ 
ভ্বিজ্ঞাসা করিলেন। বাদশাঃ দীর্ঘন্বাস ছাঁড়িয়। কহিলেন, “সুশীল রাঁণী কিশোরী 
কঠোর ব্রঙ্মচ্য্য আচরণ করিয়া অকালে -ইহলোক ত্যাগ করিলেন। আরঙ্গি 
তোমার খাতিরে তাহার সহ স্যবহার করিতে পারি নাই। - ইহাই ভাহার মৃত্যুর 
কারণ।” বেগম কছিলের, “আমি কথন তোমার কাছে রাণী কিশোরীর কোন 
নিন্দা করি নাই কিংবা তৎপ্রতি কোন: বিদ্বেষ প্রকাশ করি নাই। তুমি তদ্রপ 
সুন্দরী সুশীলা পড়ী অকারণে ত্যাগ করিয়া অন্তায় করিয়াছ। আমার সন্দেহ 
হয় পাছে অন্তের খাতিরে আমার প্রতিও এইরূপ নিষ্ঠুর হইতে পার।” বাদশাঃ 
কহিলেন-_“যার জন্য করি চুরি সেই বলে চৌর-_-তোমারই অনুরোধে মুসলমান 
হইলাম, তক্ষন্য অন্ত স্ত্রী, পুত্র, মাঁতাঁ জ্ঞাতি, কুটুম্ব সহ বিচ্ছেদ হইল। তুমি 
 স্তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে বল নাই, আমিও ত্যাগ করি নাই। বিধন্মীশ্রিত 
দেখিয়া আমাকে তীহীরাই ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।” বেগম কহিলেন, “তবে 
- আম্বার দোষ কি 1” বাদশাঃ কহিলেন, "আমি তোমার দোষ দিই না কিংবা অন্য 
কাহারও দোষ দিই না, সকলই আমার নিজের দোষ। তুমি ষে রাণী কিশোরীর 
গুগরাশি শ্বীকার করিলে, আমি তজ্জন্ত প্রশংসা করি ; কেননা তোমার নিজের 
গুণ না খাকিলে কদীচ সপত্ীর গুণ স্বীকার করিতে পাঁরিতে ন। তিনি এখন 
স্বর্গে গিয়াছেন, ত্বাহার কোন উপকার ব! অপকার করা আমাদের সাধ্য নাই। 
ভাহার পুজ অন্থপূকে তুমি কদাচ হিংসা করিও না।” বেগম কহিলেন, "আমি 
: দ্বনথুপকে জোর্ঈপুজ জান করি এবং চিরজীবন, তাহাই জান করিব ।' 





চতুর্থ জধ্যায়। ৮১ 


জেলানুদ্দীন দেখিলেন যে, অনুপ মাাঙ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কিন্ত 
মে নির্ধি্াদে দখল পাইবে না. এবং বিবাদ করিলেও কৃতকারধা হইবে না? 
ভাবী গোলঘোগ নিবারণ জন্ত ডিনি আপর্মানতারার হো পুর আ:মেদশাকে 
নিজ জীবমানে সাস্াজা দিলেন। কিন্তু তাহাকে এবং যাবতীয় গ্রধান দেনাপতি 
ও কর্মচারীদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, তাহারা অন্ুপকে তাহার দখলী 
আট পরগণা হইতে বঞ্চিত না বরে। আমের ছই বদর রাজ করায় গর 


দেলানুদীনের মৃত্যু হইল। 


